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এই গ্রন্থখানি শ্রীগ্রগৌরকৃষ্ণপার্যদপ্রবর এল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর জীবকল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ সুগম ও সুলভ পপ্থা প্রকাশার্থে 
শ্রীহরিনাম চিন্তামনি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন সেই উপাদানে 
এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তা পাদ প্রকাশিত মন্তার্থ দীপিকা গ্রন্থ 
সম্বলে লিখিত ও তৎসহ শ্রীপ্রীল প্ৰভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
ঠাকুরের উপদেশ সম্মত সহজ ও সরল পঞ্ঠ ও গণ্য ছন্দে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থখানি সাধারণের পাঠ্য নহে । বাহাদের শ্রী 
চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও শ্্রীনামাশ্রয়া- 
ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের ভজন 
করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাহারাই এই গ্রন্থ আলোচনার 
অধিকারী । নিষ্িঞ্চন নামৈকপরায়ণ সাধক ভক্তদিগের স্বুখ- 
বৃদ্ধির জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । তদ্যতীত অন্য 
কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন বলিয়া মনে করি না এবং 
তাহাদের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোন বিতর্কও শুনিতে ইচ্ছা 
করি না। আ্ীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে পঞ্চসংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তিগণ 
ম্তরার্থ শিক্ষা ও ভজনসিদ্ধি প্রণালী অবগত হইবেন ৷ 
এ বিষয়ে এই গ্রন্থ ভজনকারীর বিশেষ আনন্দবিধান করিবেন 
এবং তাহারা বিশেষ লাভবান্‌ হইলে তাহাদের কৃপাশীবর্বাদই 
প্রীর্ঘনীয়। ইতি-__ 
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নামশ্রেষ্ঠং মন্দুনপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং ভশ্তাঞ্জ- 
মুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটাম্‌। রাধাকুণ্তং গিরিবরমহো 
রাধিকামাধবাশীং প্রাপ্তোবস্ত প্রথিতকৃপয়া ভ্রীগুরুং তং 
নতোহস্মি ॥ 
সূচনা ৪-জীব কিসে অনায়াসে উদ্ধার পায়? £_- 

কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহার চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা এই 
জড়বিশ্বে উদয় করাইয়া শুদ্ধ গুরুকুপা লব্ধ জীবগণকে আস্বাদন 
করাইয়া থাকেন। জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 
গুদ্ধসন্তময় নাম-জূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা! 
করিয়া সেই সেই ভন্ড জীবের মঙ্গলের জগ্য প্রত্যগ ভাবে এই 
জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যগ ভাবই চিত্তত্বের স্বপ্রকাশ 
ভাব। 

স্বতন্ত্র স্েচ্ছানয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ । তিনি স্বভাবতঃ অচিন্ত্য- 
শক্তিঘুক্ত। ইচ্ছাময় চৈতন্যই বস্তু । শক্তি তাহার ধশ্ম; 
হুতরাং শ্তন্ব বস্তু নয়। শক্তিই বিভূচৈতন্যের কৈভব 1 
অনন্তবৈভবধুক্ত কৃষ্ণ এক অৰয়তন্ব। জ্ঞামচচ্চায় ইচ্ছা ও 
শক্তিকে কৃষ্ণ হইতে পুথক্‌ করিলে সেই অনয়তন্তকে নিবিবশেষ 
ব্রহ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয়। বস্তুতঃ ত'হা পরত্রহ্মতব্বের প্রভা- 
স্বরূপ । অধ্টাঙ্গষে!গে অন্ত সমস্ত সত্তার অন্তর্ধযামী সৃশ্গন সর্বব- 
ব্যাপী চৈতন্তকে জগদনুসূযত পরমাত্রা বলিয়া লক্ষ্য হয়। 
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বস্তুতঃ তহাও কূ'র এক অংশজ্ঞান মাত্র । সুতরাং ত্রক্ম ও 
পরম'ত্রা কনর স্বরূপগত খণ্ভাবদয় । কৃষ্ণই ইচ্ছা ও শক্তি- 
সম্পন্ন পূর্ণ চৈতন্ ইচ্ছাময়পুরুষ সর্ববদা সত্যসংকল্প। 
রুষ্েের বৈভব জ্রিবিধ_চিদ্বৈভব, অচিৎ অর্থাৎ মায়া- 
বৈশ্য এবং জীব বৈভব। চিদ্বৈভব সমন্তই কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি 
পরিণতি । চিচ্ছক্তিই কৃষ্ণের পরাশক্তি।  পূর্ণচিচ্ছক্তি 
পরিণামই চিদ্বৈভব । চিৎস্বরূপ কৃষ্ণের চিদ্ধীমসমূহ, চিন্না- 
মনিচয়, চিতস্বরূপগণ এবং সর্ববপ্রকীর চিল্লীলা-সাঁমগ্রী-সমুদয়ই 
চিদ্বৈভব।  চিচ্ছক্তির সন্ধিনীর-প্রভাব হইতে সন্তাসমূহ ; 
সন্বিৎ-প্রভাব হইতে জ্ঞান সমূহ এবং হলাদিনী-প্রভাব হইতে 
আনন্দজনক ভাব, সম্বন্ধ ও রস উদিত হইয়াছে। যোগমায়া! 
চিচ্ছক্তির সমস্ত পরিণতিই জড়ীয় দেশ, কাল“ও গুণের অতীত 
সর্ববদ! শুদ্ধ সুখময় । 
সত্ব দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধসন্ত ও মিআসন্ড। চিঘৈভব- 
স্থিত সমস্ত সন্তই শুন্ধসন্্। জড়ঞ্জগতের সমস্ত সন্তই মিশসন্থ। 
শুদ্ধনন্ধে রজঃ ও তম: নাই । জন্মই রজঃ। অনাদি চিন্ময় 
সন্তায় জন্বাধর্্ারূপ রজ্‌ঃ নাই, বিনাশ ধর্মমরূপ তমঃও নাই, 
তাহ! নিত্য বর্তমান । ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ সকল স্বন্তুঃ শুদ্ধসন্ধ 
হইলেও অবিদ্ভা-সংযোগে মায়ার য়জ: ও তমোধণ্ম মিশু 
হইয়াছে ং গিরীশাদি দেবগণ জীবাপেক্ষী অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ 
হইলেও বদ্ধজীবের মায়িক ধশ্মাভিমানরূপ, অভিমান সংযোগে 
রজন্তম মিএ হওয়াতে মিশ্রসন্থ মধ্যে তাহারা গণ্য হইয়াছেন। 
 শুদ্ধস্ ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি বলে প্রপঞ্চে বিষ্ণুরপে অবতীর্ণ: 
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হইয়াও সর্বদা শুদ্ধসত্ব মায়ার ইশ্বর | মায়া তাহার 
> 


এই প্রাপাঞ্চিক জগতে চিদ্বৈভব অবতীর্ণ হইয়াও প্রাপ- 
ধিক হয় না; চিন্বৈভবই থাকে । ইহা অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়, 
চিদবন্ত শুদ্ধদন্ত । ত্ৰহ্মাণ্তন্তৰ্গত পঞ্চভূতময়ী পৃথিবী ও পঞ্চভূত- 
নয় বদ্ধজীবের স্থুল দেহ এই সকুল স্থুল। মন, বুদ্ধি ও 
অহক্কারময় জীষের বাসনা-দেহই লিঙ্গ-দেহ এই সমস্তই 
প্রাকৃত। চিৎকণ জীবের যে শুদ্ধসত্তা, তাহাতে যে শুদ্ধসন্বময় 
মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার আছে, তাহা চিন্ময় এবং লিঙ্গদেহ 
হইতে বিলক্ষণ! 
চিদনুস্বর্ূপ জীব বৈভব প্রকার । চিদর্ম্মবশত: জীবের 
গঠম স্বতন্ত্র ও সংখ্যায় অনস্ত। "তাহার প্রয়োজন সখ । 
সেই স্ধ-প্রান্তির জন্য যাহার! কৃষ্ণের শরণাগত হন, তাহারা 
মুক্তরূপে কৃষ-পারিষদ হইয়া সেবানন্দ লাভ করেন। যাহারা 
নি লাভের জন্য পা্স্থিতা মায়ার প্রতি কামনা করিল, 
হারাই নিতাকুষ্ণবহিন্মখ হইয়া দেবীধামে মায়াকত জড়শরীর 
পাইল। পাপ-পুণ্য-কর্মচক্রে পড়িয়া স্থূল লিঈ দেহে কখনও 
স্বর্গে কখনও বা নিরয়ে পড়িয়া চৌরাশি লক্ষ যোনি ভোগ 
করিয়া ভ্রমণ করে। র 
জীব যে অবস্থায় যেখানে থাকেন, কৃষ্ণ তাঁহার সখারূপে 
তাহার বাঞ্ছিত ফল সেই অবস্থায় সেই খানে দিয়া থাফেন। 
জীব ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য, ক্ষ ঈশ, জীব ঈশিতব্য। ক্ষণ 
নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। কৃষ্ণ স্বতস্ত্র, জীব কষ পূরতন্র | কৃষ্ণ 
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প্রভু, জীব দাঘ। কৃষ্ণ ফলদাতা জীব ফলভো্তা। 

ধর্মী বর্ণাশ্রমাদি। যজ্ঞ, অগ্নিন্টোমাদি। যোগ, 
অষ্টাগ্গাদি। হোম, হবনাদি। ব্রত, দর্শপৌর্ণমান্তাদি । 
শুভকর্ম্ম, ইফ্টাপূর্ত প্রভৃতি জড় দ্রব্য কাল ও দেশের আয়ে 
শুভকর্ম্ম কত হয়। বিষ্ণুকে যজ্ঞের জানিয়া সেই সব কৰ্ম্ম কৃত 
হইলেও সেই সেই কর্ণ সাক্ষাৎ চিৎপ্রবৃত্তি নাই। চিৎ, 


 প্রবৃত্তিরহিত ব্যক্তিদিগের এ বিষয়টা জনুভূত হয় না। লোক- 


ন্রখ-স্বর্গাদিলোকে যে অনিত্য সুখ পাওয়া যায়? তাহাই লোক- 
স্থখ। চিৎস্তুখ তাহা হইতে বিলক্ষণ। যদি কোন ভাগ্যে 
লাধুস্গে নিজ কৃষণদাস্য ভাব জানিতে পারেন তবে মায়পাঁরে 
যাইতে পারেন। আর যিনি মায়ার যন্ত্রগা জ্ঞাত হইয়া তাহা 
হইতে মুক্তি লাভে যত্নবান হন, তিনি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন 
কৃরেন। জ্ঞান কাণ্ডে ব্র্মবিগ্তা মীয়াবাদ আশ্রয় করিয়া জড়- 
মুক্ত হইয়া জীব ব্রঙ্গে লয় প্রাপ্ত হন। সেই ত্ৰহ্ম বিরজার 
পরপারে স্থিত ভগবানের জ্যোতিম্মর অঙ্গকান্তি। যে সব 
অন্ুরকে বিষ সংহার করেন তাহারাও মায়াপার ত্রদ্ে লয়- 
প্রাপ্ত হয়। ক্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ক্ষ্ণবহিন্মুখ, তাহারা 
কখনও কৃষ্ণ-দাস্য-সুখ আন্মদন করিতে পারে না। ভক্ত 5] মুখা 
স্কৃতির ফলে জীব সাধু” পান। স্থকৃতি তিন প্রকার। 
কর্ম্মান্মৰী, জ্ঞানো্মবী ও ভক্মান্মুখী । প্রথম ছুই প্রকার 
সুকূতিতে দর্্মফলভোগ ও মুক্তিলাভ হয়। শেষ তৃতীয় প্রক'র 
স্ুকৃতিতে অনন্য ভক্তিতে শদ্ধোদয় হয়। অন্ঞানে শুদ্ধ ভক্ত্য- 
গর ক্রিয়াই সেই আভ্জাত সুকুভি। 


গ্রীণামন্তলম ও মন্্রসি্ধি পদ্ধতি € 


দয়ার সাগর কৃষ্ণ সেই সেই জীবের মঙ্গলের জগ্য এই 
গৌণভক্তি পথের প্রবর্তন করিয়াছেন । বর্ণাশ্রমাচার অনু- 
ষ্ঠানের ঘারা সাধুসঙ্গে হ্রিতোবণপর ব্রতই কর্দরমার্মীজি 
গৌণভক্তি পথ। ভভ্তসাধুসঙ্গাদিই জ্ঞানমার্গের গৌণ ভক্তি- 
পথ। শুদ্ধভক্তির প্রাপ্তযপার বর্ণনে শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদে 
মহাপ্রভু এই দুই গৌণপথকে ‘বাহ’ বলিয়া অনাদর 
করিয়াছেন। 

জ্ঞানচচ্চা সময়ে প্রকৃত সাধুসঙ্গ এবং নিষ্ধাম ও ঈশ্বরাপিত 
কর্ম্মযোগের দ্বারা ভক্তিদেবীর মন্দিরাভিমুখে গমনের যে দুইটা 
গৌণপথ ছিল তাহা কলিকালে দূষিত হইয়াছে। প্রকৃত 
সাধুর পরিবর্তে ধণ্মধ্বজীর প্রাবল্য। বিষয় ভোগের লালসায় 
কন্মদ্বার।, কেবল হৃদ্িশুদ্ধির অনাদর প্রবল। সুতরাং গৌঁণ- 
পথ খারা আর মঙ্গল হয় না। দ্বাপরে যে মুখ্য পথরূপ অর্চন 
প্রদশিত হইয়াছিল, তাহাও নানা পৌরাজ্্যে দুষিত প্রায় 
হইয়াছে। 

যাহার অবঙ্ম্বনে উপেয় বস্তু পাওয়া যায় তাহাই উপায়। 
উপায় সাধনদ্বারা যাহা লাভ হয় তাহাই উপেয়। সাধনের 
নামান্তর উপায়। সাধ্যের নামান্তর উপেয়। পরমেশ্বর 
প্রমাদই সর্ববজীবের চরম উপেয় বাসাধ্য। কর্ম্ম ও জান 
সেই উপেয় ব। সাধ্যের মুখ্য সাধন নয়। কেনমা তাহার! 
উপেয়ের নিকটস্থ হইলেই স্বরূপতঃ লুপ্ত হয়] নাম সাধন 
সেরূপ নয়। নাম পরমেশ্বর হইতেই অভিন্ন । সুতরাং লাধ্যও 
উপেয়রূপে সাধন বা উপায় রূপ নাম স্বয়ং বর্তমান থাকেন। 
এই তন্বী বিশেষ সৌভাগ্য বলেই জানা যায়। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছেদ 


নামথহণ বিচাৰ 


__ কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নিরন্তর কৃষ্ণনাম সব্ধীর্তনই 
জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন । যাহাদ্ব মুখে একবার কৃষ্ণ- 
নাম বা নামাভাস হয় তিনিই বৈষ্ণব ৷ যাহার মুখে মিরতত্র 
কৃষ্চনাম শুনা যায় তিনি বৈষ্বতর বা মধ্যম বৈষ্ণৱ । যাহাফে 
দেখিলে.মুখে কৃষ্ণণাম স্ফুরণ হয় ও কৃষ্ণভক্তি মিলে তিনিই 
বৈষঃবতম ব! উত্তম বৈষ্ষ | সেই কৃষ্ণনীম বদ্ধজীবের হি! 
প্রকারে হইবে তাহার উত্তয়ে | নামের স্বরূপ £-_ নাম চিন্তা- 
মণি, অনাদি, চিগ্রয়, চৈতন্য-বিগ্রহ, নিত্যমুক্তত্, নিত্য- 

. শুদ্ধপন্জ ও নাম নামী অভিন্ন । 

চিন্তামণি সকলই দিতে পাঁরেন। কুষ্ণনামচিস্তামখিও 
কামীজনকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দান করেন এবং 
নিঞ্চানীজনকে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন। 
_ এজড়জগতে তার অক্ষর আকার । 
রসরূপে রসিকেতে স্ধ অবতার ॥ 
বস্তমান্রই নাম, রূপ, গুণ ও কর্ল্মুদীরা পরিচিত। কৃষ্ণই 
একমাত্র পরমবস্তর। ন্ৃত্তরাঁং তীহাতেও নাম, রূপ, গুণ ও 
লীলা এই চারিটা পরিচায়ক । যাহাতে এই চাবিটী পরিচা 
অভাব সেটা বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যথা ব্র্ম_নিবিবনেং 
বলিয়া ব্রহ্মা বস্তু নন, কেবল ভগবত্তত্বের একট ব্যজিরে 
' পরিচায়ক মাত্র । j 


শ্রীনামভজন ও মন্রলিদ্ধি পদ্ধতি ৫ 


সন্ধিনী শক্তিতে তীর চারি পরিচয় । 

নিত্যসিদ্ধরূপে খ্যাত সর্বদা চিন্ময় || 

কৃষঃ আকর্ষয়ে সবব বিশ্গত জন। 

সেই নিত্যধৰ্ম্মগত কৃষ্ণনাম ধন ॥ 

কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণ হৈতে সর্ববদা অভেদ । 

নাম রূপ একবস্ত নাকি প্রভেদ ॥ 

শ্রীনাম স্মরিলে রূপ আইসে সঙ্গে সঙ্গে । 

রূপ নাম ভিন্ন নয়, নাচে নাঁনা রে ॥ ত 

(হুঃচিঃ) 
কৃষ্ণে চতুঃষঠিগুণ পূর্ণরূপে বিরাজমান। নারায়ণ হইতে 
রামাদি অবতার পর্য্যন্ত স্বাংশ বিলাসতন্বে ষ্টিগুণ প্রকাশিত । 
গিরীশাদি দেবতায় পৰ্চপঞ্চাদশগুণ আংশিকরূপে প্রকট । 
সাধারণ জীবে কেবল পঞ্চাশব্গণ বিন্দুবিন্দুরূপরে লক্ষিত 
বিষ্ণুতত্ব মধ্যেও কৃষ্ণে চ'রিটি অসাধারণ গুণ তাহাকে সেই 
তত্বের পরাকাষ্টারূপে পরিচয় দেয় । সেইসব নিত্যগুংণ তার 
নিত্যনামে বিরাজিত এবং অনন্ত সংখ্যায় বৈকুণ্ ব্যাপারে 
ব্যাপ্ত । সেই গুণতরঙ্গে লীলার বিস্তার । গোলোকে 
বৈকুণে সব চিদাকার । 
কৃষ্ণ বিভু-চৈতন্য । অতএব তাহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা 

তাঁহার চিন্ময়স্রপ হইতে অভিন্ন। জীব চৈতন্কণ সুতরাং 
শুদ্ধাবস্থায় তাহার ম:ম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম তাহার চৈতণ্ভকণ- 
স্বরূপ হইতে স্বভাবত১ অপুথক। বন্ধজীব অচিৎজগতে 
৷ স্থূললিঙ্গ পাইয়া স্ব স্বরূপ হইতে পৃথক নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম 


f 


৮ নামগ্রহণ বিচার 


পাইয়াছেম। ইহাই তাহার বিড়ম্বন৷; কৃষ্ণ কৃপায় মুক্ত । 
হইলে আর সেইরূপ থাকিবে না। 

উক্ত চতুধিবধ পরিচয়ের মধ্যে নামের সর্ববমূলত্ব হওয়ায় 
নামমাত্রই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। কৃষ্ণের রূপ, গুণ ও সমস্ত লীলাই 
নামে বিষ্যমান অতএব নামই পরমতন্ব ; বদ্ধজীব সেই নাম 
আন্ধাসহকারে শুদ্ধরপে গ্রহণ করিলেই বৈষ্ণব হন। যাহার 
নামীভাস হইয়াছে তিনি বৈষ্ণব প্রায় নামের কৃপায় ক্রমে 
শুদ্ধভাব পাইতে পারিবেন। এ সংসারে নামের সমান বস্ত 
আর নাই। কৃষ্ণের ভাগারে নামই পরম ধন। 

এই জড়জগতে সকলই মায়িক, জড়ময়। জীব কৃষ্চেচ্ছায় 
এখানে বদ্ধ হইয়া আছেন। তিনিই একমাত্র এই জড়" 
জগতের চিদ্ধাপার-। কৃষ্ণ নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া এ জগতে 
দ্বিতীয় চিদ্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন । অতএব এই জগতে 
দুইটা মাত্র চিত্তত্ব অর্থাৎ জীব ও কৃঞ্চনাম। ব্রহ্মাদিদেবগণ 
* এ স্থলে বিভিন্নাংশ বলিয়! জীব মধ্যে গণিত হইয়াছেন | 

মুখ্য ও গৌণভেদে নাম দুইপ্রকার। মুখ্য নামাশ্রয়ে জীব 
দর্ববসার লাভ করিত পারেন। চিল্লীলা আশ্রয় করিয়। 
কৃষ্ণের যত নাম তাহাই কৃষ্ণের সর্ববগুণধাম মুখ্য নাম। 
গোবিন্দ, গোপাল, রাম, শ্রীনন্দনন্দন, রাঁধানাথঃ হরি, 
যশোমতীপ্রাণধন, মদনমোহন, শ্যামসুন্দর, মাধব, গোগীনাথ! 
ব্রগোপ, রাখাল, যাদব ইত্যাদি কৃষ্ণের নিত্যলীল। প্রকাশক 
নাম কীৰ্ত্তনে জীব কৃষ্ণধাম লাভ করেন। | 

গৌণনাম _ জড়ী গ্রকৃতির পরিচয়ে গৌণ, বেদের সন্মত হত 


শ্রীনামভজন ও মন্্রসিদ্ধি পদ্ধতি ৯ 


নাম প্রকৃতির গুণে পরিচিত নামই গৌণ নাম। ্ৃষ্ঠিকর্তী, 
পরমাত্মা। ব্রহ্ম, স্থিতিকর, জগত-সংহ্র্তা-পাঁতা। যজ্েশ্বর, হুর 
ইত্যাদি গৌণনাম। কৃষ্ণের গৌণ নাম হইতে পুণ্য ও মোক্ষ- 
রূপ ফলোদয় হয়। কৃষ্ণের মুখ্য নামই কেবল প্রেমদানে 
সমর্থ । 

মুখে যদি এক কৃষ্ণ নাম বাহির হয় অথবা শ্রবণ পথে অন্তরে 
প্রবেশ করেন, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণ হইলেও জীব উদ্ধার লাভ 
করেন। ইহা শাস্ত্রের বচন। নামাভাস হইলে বিলম্বে 
প্রেমধম লাভ হয়, কিন্তু অন্য শুভফল দীন কৃরেন। নামাভ;স 
দ্বার! সর্বব পাপ ক্ষয় »য়। সর্বব পাপ ও অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধ- 
নাম ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করেন। তখন শুদ্ধনাম তাহাকে 
কৃঞ্চপ্রেম দান কুরেন। 


যদি ব্যবধানরূপ অপরাধ থাকে কখনও প্রেম লাভ হয় না। 
ব্যবধান ছুই প্রকার,__বর্ণ-ব্যবধাশ ও তন্ব-ব্যবধান। বর্ণ-ব্যবধান 
যথা -‘হঠিকরি' এই স্থানে প্রথম ও শেষ অক্ষরে হরি শব্দ 
হইলেও ‘ঠিক’ এই ব্যবধান মধ্যে থাকায় নীমফলের প্রতিবন্ধক 
হইল ।“হীরাম' শব্দে সেরূপ ব্যবধান নাই। অতএব হারাম 
এই সীংক্ষেতিক অর্থ যোগে মুক্তিফলপ্রদ হয়। তত্ব ব্যবধান 
অতিশয় দুষ্ট । বস্তুতঃ কৃষ্ণনামও কৃষ্ণে ভেদ নাই। যদি 
[কেহ মায়াবাদ গ্রহণ পূর্বক কৃষ্ণনামকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ 
ই কল্পিত বলিয়৷ জানেন তবে তাহার তত্ব-বাযবধীন হইল। 
ই তাহাতে সর্বনাশ হয়। 


৩ 


নামগ্রহণ বিচার 


নামাভাস ভেদি শুদ্ধনাম লভিবারে। 
সদ্গুরু সেবিবে জীব যত্ন সহকারে ॥ 
ভজনে অনর্থ নাশ যেই ক্ষণে পায় । 
চিৎস্বরূপ নাম নাচে ভক্তের জিহ্বায় ৷ 
নাম সে অমৃত ধারা নাহি ছাড়ে আর। 
নামরসে মত্ত জীব নাচে অনিবার ॥ 
নাম নাচে, জীব নাচে, নাচে প্রেমধন। 
জগৎ নাচায়, মায়! করে পলায়ন ॥ 
নামে অধিকার নরমাত্রে কৈলে দান । 


" সর্বশক্তি নামে প্রভু করিলে বিধান। 


যার শ্রদ্ধা হয় নামে সেই অধিকারী । 
যার মুখে কৃঞ্চনীম সেই সে আচারী ॥ 
দেশ কাল অশৌচাদি নিয়ম সকল। 
ভ্রীনাম গ্রহণে নাই নাম সে প্রবল ॥ 


দানে, যজ্ছেঃ স্থানে, জপে আছে ত বিচায়। 


কৃষ্ণংকীর্তনে মাজ আদ্ধা! অধিকার ॥ 
যুগধৰ্ম্ম হরিনাম অনন্য শ্রদ্ধায়। 

যে করে আশ্রয় তা’র সবর্বলীভ হয় ॥ 
কলিজীব নিদ্ধপটে কৃষ্ণের সংসারে ৷ 
অবস্থিত হয়ে কৃষ্ণনাম সদা করে 
ভজদের অনুকূল সর্ববকার্য্য ক্রি’ । 


 ভজনের প্রতিকূল সব পরিহরি’ ॥ 
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কৃষ্ণের সংসারে থাকি কাটায় জীবন । 
নিরস্তর হরিনাম করেন স্মরণ ॥ 
আর কোন ধৰ্ম্ম কম্ম কভু না করিবে। 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে অন্তে না পুজিবে | 
কৃষ্ণ নাম ভক্তমেবা মতত করিবে । 
কৃষ্ণ-প্রেম-লাভ তার অবশ্য হইবে ॥ 
হঃ চিঃ 


তীয় গরিচ্ছেদ । 


নামাভাম বিচাৰ | 


কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনীম অভিন্নরূপে চিৎ্সূর্য্য । তমোধন্ম মায়াকে 
নাশ করেন। বদ্ধজীবে কৃপা করিয়া নামসুর্য্য জগতে উদিত 
হইয়াছেন। বদ্ধজীবের অজ্ঞান কুছ্াটিকার ্যায়। বদ্দজীবের 
অনর্থগুলি মেঘের ষ্যায়। নামসূর্য্যকে ঢাকিয়া অন্ধকার করে। 
বদ্ধজীবের চক্ষুকে ঢাকে। সূর্য্য বৃহৎ, অতএব তাহাকে 
টাকিতে পারে না । জীবচক্ষে ছায়া! পড়িলেই সূর্যকে ঢাক! 
বলে। 
|. নামের চিতস্বরূপ কৃষ্ণের সর্বেবশ্বরতা অন্যান্য দেবগণের কৃষ্ঝ- 
দাসত্ব, জীবের চিৎস্বরপ, এবং মায়ার জুড়তা ন! জানাই 
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জীবের অভ্জান। কৃষ্ণ প্রভু, জীব দাস এবং মায়া জড়াত্রিক। 
তন্থ; ইহ! জানিলে আর অজ্ঞান থাকে না। অসহ্ঞ্চ,-- 
কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যবিষয়ে তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয় লোভ অসত্য) 
হদয়-দৌবর্বল্য এবং অপরাধ ইহারাই জীবের অনর্থরূপ মেঘ। 
নাম সূর্যোর রশ্মিকে ঢাকে তাহাই নামাভাঁস হয় এবং স্বতঃ- 
রর কৃষ্ণ নামকে সবর্ধদা আচ্ছাদন করে। যতক্ষণ সম্বন্ধ- 
তত্বের জ্ঞান উদিত না হয়, ততক্ষণ জীব নাঁমাভাসকে আশ্রয় 
করিয়। থাকে। সাধক যদি সদৃগুরুর আশ্রয় লাভ করেনঃ তবে 
ভজন-নৈপুণো মেঘ আদি দূরীভূত হয়। মেঘ কুজ্বটিকা 
অপসারিত হইলে নাম সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া ভক্তকে প্রেমধন ৷ 
প্রদান কৃরেন। সদ্গুরু শিষ্যকে সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান করিয়! 
অভিধেয় রূপে নামানুশীলন শিক্ষা প্রদান করেন। নাম সূর্য্য 
্বল্পকাঁলে প্রবল হইয়া অনর্থ কুদ্মটিকা ভাড়াইয়া দেন। তবে 
প্রয়োজনতত্ব প্রেমধন প্রদান করেন। সেই প্রাপ্তপ্রেম ভক্ত 
জীবের মুখে নাম সঙ্ধীর্তন সুষ্ঠভাবে প্রকাশিত হুন। 
“এই চতুর্দশ ভুবনরূপ দেবীধামই কৃষ্ণ বহিন্মুখ জীবের 
কারাগার । আনন্দভোগের স্থান নয় । এখানে যে বিষয়- 
নখ তাহা অনিত্য সুতরাং দুঃখবিশেষ। দণ্ড প্রতিকার, 
দণ্ডদ্বারা জী-বর প্রবৃত্তি শোধন ।” শ্রদ্ধা সহকারে জীব সদ্‌ 
গুরুর চরণীশ্রয়ে প্রথমে এই সম্বন্ধ জ্ঞানের সুবিচার লাভ 
করেন। ৃ | 
... যে পধ্যন্ত গুরুকৃপায় সন্বন্ধজ্ঞানোদয় না হয় সে পর্যন্ত 
জীবের অজ্ঞান অনর্থ থাকে, সুতরাং সে পর্য্যন্ত যে নীমোচ্চার 
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বরা যায় তাহ। নামাভ।দই হয়। শুদ্ধনাম হয় মা। মাঁমাভান 
জীবের প্রধান ন্ুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম, ব্রত, যোগ, 
হুতাদি সবর প্রকার . শুভকর্্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠ- 
ফলপ্রদ । j 

জীবের সর্ববপ্রকার পাপ নামীভাসে নস্ট হয়। নামীভাসে 
মুক্তি হয়, কলি হত হয়, স্থপংক্তি পাবন হয়, সর্বরোগ 
নিবারণ হয়, সকল আশঙ্কা দূর হয়, সর্ববারিষ হইতে শাস্তি 
পায়, যন্ম, ক্ষ, ভুত, প্রেত, গ্রহ সমুদয়ের উৎপাতাদি সর্বব- 
প্রকার অনর্থ দূরীভূত ও ধ্বংস হয়। নায়কী সুখে যুক্তি লাভ 
করে। সমস্ত প্রারন্ধ কুর্ণ্ম নামাভাসে বিরত হয়। ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ববর্গ দান করিয়া জীবকে ত্রাণ করিতে 
নামাভাম সর্বশক্তি ধারণ করেন। জগদানন্দ কর শ্রেষ্ঠ পদ 
প্রদান করিয়া অগতির গ্রতিও প্রদান করিতে একমাত্র নামা- 
ভাদই সক্ষম। নামাভাসে বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্তি ও সুলভে 
হয়, বিশেষতঃ কলিযুগে । ইহ সর্ববশীস্ত্র সিদ্ধান্ত-সার। সেই 
নামাভাম চারি প্রকার । 

সন্ষেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেল! এই চারিপ্রকার কার্য্যের 
সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। অতএব সেই 
মেই কাৰ্য্য সহযোগে নামাভাস চারিপ্রকীর । হেলা অপেক্ষা 
স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা 

সঙ্কেত অল্প দৌষাবহ। 
.. সান্ষেত্যরূপ নামাভাল,- বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া জড় বুদ্ধিতে 
 মামগ্রহণ এবং অন্যকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুর মাম উচ্চারণ এই 
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দুই প্রকার ৷ তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ--অজামিল পুত্রকে লক্ষ্য 
করিয়া নারায়ণ নাম গ্রহণে মুক্তিলাভ করেন এবং যবন অন্যা্র 
লক্কেতে হারাম শব্দ উচ্চারণে মুক্তিলাভ অনায়াসে 
করিয়াছেন! অন্যত্র সক্ষেতেও নামাভাস উচ্চারিত হইলেও 
নামের তেজ বিনষ্ট হয় না। 

'পরিহাম নামাভাস,-_জরাসন্ধ পরিহাস করিয়াও মুক্তিলাভ 
করেন। 

স্তোভ নামাভাস,__চেদিরাজ্‌ শিশুপাল অঙ্গভঙ্গী কৰিয়াও 
মুক্তিলাভ করেন৷ 

হেলা নামাভাস;__অন্যমনস্ক হইয়া অবজ্ঞাভাবেতে হেলায় 
কৃষ্ণ, রামাদি নামোচ্চারণ করিলে হেলায় নামাভাস হয়। 
গ্লেছ্ছগণ. বিষয়ী ও অলসগণ এই নামাভাস করে। 

শ্রদ্ধানামাভাসঃ_ অনর্থ থাকীকালেও যদি শ্রদ্ধা সহকারে 
নাম গ্রহণ করা যায়, তাহা অ! নাম হয়। হেলাদিতে নাম 
উচ্চারিত হইলেও যুক্তি পর্যন্ত ফল লাভ হ্য়। শ্রদ্ধা পূর্বক 
নাম করিলে যে কি ফল'হয় ; তাহা! বল! যাইতে পারে না। 
অদ্ধোদয়ে নাম করিতে করিতে সম্বদ্ধজ্ঞান ও তৎফলে রতি, 
উদয় হয়। শ্রদ্ধা নীমাভ!সে, অনৰ্থ অতি শীঘ্র দূরীভূত হয়। 
নামাভাস সাক্ষাৎভাবে প্রেম দিতে পারে না। আভাস দুর, 
হইলে শুদ্ধনামই প্রেম প্রদান করিতে পারেন। নামাপরাধ: 
অপেক্ষা নীমাভাস শ্রেষ্ঠ। নামাভাস কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি হইতে: 
অনন্ত গুণে শ্রেষ্টতর I রতিমুলা শ্রদ্ধা শুদ্ধভাবে হইলে তবে 
বিশুদ্ধ নামের উদয় হইবে। .. 


শ্ীনামভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি ১৫ 


শানে অনেক স্থানে :নামাভাস, বৈষ্ণবাভ।স, শ্রদ্ধাভাস, 

ভাবাভাস, রত্যাভাস, প্রেমাভাস, মুক্ত্যাভাস ইত্যাদি শব্দ 
সকল পাওয়া যায়। সর্বত্র আভাস শব্দের একটি সুন্দর অর্থ 
আছে। তাহা বিচারিত হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আভাস 
দুই প্রকার, স্বরূপ আভাস ও প্রতিবিম্বাভাস। স্বরূপাভাসে 
বস্তুর পুর্ণকান্তি সঙ্কোচিত ভাবে প্রকাশিত হয় যথা 

মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ব্বল্লকান্তি দ্বারা স্বল্প আলোক । প্রতি- 

বিগাভাসে স্বরূপের বিকৃতি মাত্র অন্াকারে উদয় হয়। যথা__ 
আভাসস্তব মৃষা বুদ্ধিববিগ্া কার্ধ্যযুচ্যতে । জল হইতে প্রতি- 
বিশ্িত আলোক উচ্দ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয় তু । নাম 
সূ্ধ্য। জীবের অভ্ঞান ও অনর্থরূপ কুছ্মটিকা ও মেঘ কর্তৃক 
যতক্ষণ আচ্ছাদিত ততক্ষণ সেই সূর্যের সঙ্কোচিত অতি ক্ষুদ্র 
আলোক পরিদৃশ্ট হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস 
'অনেক শুভফল প্রদান ককেন। সেই নামজ্যোতি মায়াবাদ 
হ্দ হইতে প্রতিবিশ্বিত হইলে প্রতিবিম্ব নামাভাম হয়। 
তাহাতে সাধুজ্যাদি ফল হইলেও নামের চরম ফলরূপ প্রেম 
উৎপন্ন হয় না। এ নামাভাপ্টী এক*টী প্রধান নামীপরাধ, 
এই জন্য ইহাকে ন'মাভাস বল! যায় না। কেবল ছায়া-নামা- 
ভাসকেই নামাভীস বলিয়! চারিপ্রকারে বিভক্ত করা 
হইয়াছে । হেয় প্রতিবিম্ব নামাভাসকে দূর করিয়! নামা- 
ভাসেরও পুজা সর্বশাস্ে দেখা যায়। অজ্ঞান জনিত অনর্থ 
হইতে ছায়া নামাভাস, দুষ্ট-জ্ঞান জনিত অনর্থ হইতে প্রতি- 
বিশ্ব নীমাভীসরূপ ভক্তিবাঁধক অপরাধ বিচারিত হইয়াছে। 


১৬ নামাভাস বিচার 


বৈষ্ণর প্রায় অর্থাৎ বৈষধবাঁভাস ব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বলিলেও 
তাহার মায়াবাঁদ অপরাধ না থাকা প্রযুক্ত তাহাকে কনিষ্ঠ বা: 
প্রাকৃত ভক্ত বলিয়া সম্মান কর! যায়; কেন না স্দঙ্গে তাঁহার 
শীঘ্রই মঙ্গল হইতে পারে । স্থৃতরাং গশুদ্বভক্তগণ তাঁহাকে 
মিত্রবর্গগত বালিশ বলিয়া কৃপ। করিবেন। বিদ্বেষী মায়া- ' 
বাদীর ন্যায় তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না। তীহার 
_লৌকিকী শ্রদ্ধায়. অর্চামাত্র পূজা পরবৃত্তিকে সম্বদ্ধিত করিয়া 
ভগবৎ ভাগবতদসেবোপযোগী সম্বন্ধ জ্ঞান সম্বলিত ভক্তি্ান 
করিবেন। তবে তাহার যদি অচ্ছে্য মায়াবাদ বিশ্বাস দেখা 
যায়, তবে তাহাকে অবশ্যই উপেক্ষা করিবেন। শ্রদ্ধাভান. 
দুই প্রকার-_ছায়া-অ্দ্াভাসে ছায়া-নামাভাম হয়। নেই 
নামাভাসে জীবের. সর্বপ্রকার শুভফল প্রসব করে। অন্য 
জীবে গুদ্ধা শ্রদ্ধা দেখিয়া যিনি.নিজ মনে শ্রদ্ধাভান আনয়ণ 
করেন তাহাতে ভোগ মোক্ষ বাঞ্ছা নিত্য মিশ্রিত থাকে, কিন্ত 
অশ্রমে সর্বক্ষণ অভীষ্ট লাভ ক্রেন। শ্রদ্ধার লক্ষণ মাত্রই 
শ্রদ্ধা নহে। তাহাকে শান্জে প্রতিবিন্ব শরদ্ধাভান বলেন। 
প্রতিবি্গ শ্রদ্ধাভাসে যত নাম হয়-তাহাতে অবিরত প্রতিবিষ্ধ 
নামাভাস হয়। এই প্রতিবিম্ব নামাভাসে মায়াযাদ দুষ্টমত 
প্রবিষ্ট হুইয়। শঠতায় পরিণত হয়। নিত্য সাধ্য নামে সাধন 
বুদ্ধি করিয়া নামের. মহিমা নাশ করিয়া অপরাধে মরে। 
প্রতিবিম্ব নামাভাসীকে নাম প্রভু কৃপা করেন না। ক্রমেই 
তাহার অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণনামের রগ! 
গুণ। লীলাদি সকুলই মিথ্যা, নশ্বর ও সমল বলিয়! মায়ীবাদী_ 


ঞনামভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি-পদ্ধতি ১৭ 


প্রতিবিন্ব নানাভাদী মনে করে! তাহাদের কখনও নিত্য- 
তত্ব কৃষ্ণপ্রেগ লাভ হয় না। সায়াবাদ নিশ্চয়ই ভক্তির 
বিপরীত । ভক্তিবৈরী মধ্যে মায়াবাদী গণিত; শাহীরা 
অপরাধী । মায়াবাদীর মুখে কখনও কৃষ্ণনাম বাহিরায় না 
যদিও কখনও নামাক্ষর উচ্চারিত হয় তাহাতে নামকে অনিত্য- 
বুদ্ধি থাকাতে পতিত হয় এবং নামের নিকট মোক্ষবাছ্থা 


করাতে নামের নিকট শাঠ্য ফলেতে বহু যাতনা ভোগ 
করে। 


অপরাধ ক্ষয়ের উপায়--তবে যদি মায়াবাদী ভুক্তি-যুক্তি 
আশা ত্যাগ করিয়া সাঁধুসঙ্গে কৃষ্ণদা স্য বাঞ্ছা করিয়া মায়াবাদ 
দুষ্টমত ছাড়িয়া প্রবল অনুতাঁপে তপ্ত হইয়া সাধুর অনুগত 
হইয়। সর্বক্ষণ শবণ-কীর্তন!'দি করেন তবে নামের কৃপা লাভ 
করিয়া সুসন্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয়। অবিশ্রীন্ত কীদি:ত 
কাদিতে নাম গ্রহণ করিলে নামের কৃপালীভ করিয়া চিন্তে 
বল লাভ করিতে পারেন! শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও জীবের কৃষ্ণ- 
দাস্াদিক্ষভীব মায়াবাঁদী অনিত্য ও কল্পিত বলিয়া মনে করে। 
এইরূপ বিচীর-পরায়ণ মায়াবাদী সর্বব-বিপদের খনি অপরাধী 
মধ্যে গন্। সর্বশক্তি নামেতে থাকাতে নামাভাস কল্পতরু 
মায়াবাদী জনস্েও তাহাদের অভীষ্ট সাধুজ নির্বাণ মুক্তি 
দান করেন পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে ভবক্লেশ-নাশ-মাহবূপ 
সবর্বনাশ ফল নামীভাসীকে প্রদান করেন। মায়ামুগ্ধ মায়া- 
বাদী তাহাকেই সখ মনে করিয়া সাযুজ্য নিবর্বাণে : স্খাভাস 
মাত্র লাভ করে। কৃষ্ণস্মুতি হত সাধুজ্যে পরম নিবৃ্তি 


১৮ নামাভাস বিচার 


সচ্চিৎআনন্দ সেবা পায় না। যাহাতে ভক্তি ও প্রেমের 
নিত্যতায় বিশ্বাস নাই তাহাতে নিত্যস্থখের প্রকাশ কি 
প্রকারে হইবে ? 
ছায়া নামাভাঙ্ীর এই দুষ্ট মায়াবাদে চিত্ত হত হয় নাই। 

তিনি কেবল যথার্থ প্রভাব জানিতে না পারিয়া ফললাভে 
অসমর্থ । কিন্তু নামের স্বভাব তাহার মেঘাচ্ছন্নতা নিজ কৃপায় 
দূরীভূত করিয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ করেন। ছায়া নামাভামী 
যদি সদ্গুরুর কূপ! লাভ করেন ও বৈষ্ণবাপারাধাদি অন্য প্রবল 
বাধা দ্বারা বাধিত ও দৌরাত্ম্য দ্বারা আক্রান্ত না হন, তাহা 
হইলে অল্পদিনে নামের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে 
পারেন। তিনি সতকিত হইয়া মায়াবাদীর সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে 
ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ নামপরায়ণ সাধুর সেবা ও সঙ্গ করিয়া 
কৃপালাভে যত্ববান হন, তাহ। হইলে অবশ্যই শীঘ্রই নাম প্রেম 
লাভ করিয়! কৃতার্থ হইবেন। 
নামাতাসের ফণ ৪--- | 

নামাভাস দশাতেও অনেক- মঙ্গল । 

জীবের অবশ্য হয় সুকৃতি প্রবল ॥ 

নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত। 

নামাভাসে মুক্তি হয় কলি হয় হত ॥ 

নামীভাসে নর হয় স্ুপংক্তি-পাঁবন। 

নামাভাসে সর্ববরোগ হয় নিবারণ ॥ 

সকল আশঙ্কা মীমাভাসে দূর হয়। 

নীমাভাসী সর্ববরিষ্ট হৈতে শান্তি গায় ॥ 


প্রীনামভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি ১৯ 


যক্ষ, রক্ষঃ ভূত, প্রেত, গ্রহ সমুদয় 
নামাভাসে সকল অনর্থ দুরে যায় ॥ 
নরকে পতিত লোক সুখে যুক্তি পায় । 
সমস্ত প্ররন্ধ কর্ম্ম নামাভাসে যায় ॥ 
সবর্ব বেদাঁধিক সর্বনতীর্ঘ হইতে ব্র। 
নামাভাসে সবর্ধ শুভ কর্ম শ্রেষ্টতর ॥ 
ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম? মোক্ষ চতুবর্গদাতা। 
সর্বশক্তি ধরে নামাভাদ জীবত্রীতা ॥ 
জগৎ আনন্দকর শ্রেষ্ঠ পদপ্রদ ৷ 
অগতির একগতি সর্বশ্রেষ্ঠ পদ ॥ 
বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি নামাভাসে হয়। 
বিশেষতঃ কলিযুগে দর্ববশীন্ত কয় ॥ 
--8- (হঃচিঃ ) 


চতুর্থ গরিচ্ছেদ 


নাম অগৰাধ বিচাৰ 


সাধুনিন্দা--সতাং নিন্দা নাম্মঃ পরমাপরাধং বিতন্ুতে। 

যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদিগহাং ॥ 
দশাপরাধ_(১) সাধুনিন্দা, (২) অন্যদেবে স্বতন্ত্র বুদ্ধি 
এবং কৃষ্ণনীম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কৃষ্ণ স্বরূপ হইতে পুথক্‌ 
বুদ্ধি, (৩) নামতত্বজ্ঞ গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (8) নাম মহিমা 


২০ নাম অপর।ধ-বিচার 


বাচক শাঞ্নিন্দা, (৫) শাস্ত্রে নামের যে-মাহাত্র্য ও ফল 
লিবিয়াছেন তাহাতে অর্থবাদ করিয়! কল্পনা মনে করা, (৬) 
নামবলে পাপবুদ্ধি, (৭) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম উপদেশ 
করা) ৮) অন্য শুভকর্ম্ের সহিত হরিনামকে সমান মনে 
করা, .৯) নামগ্রহণ-বিষয়ে অনবধান, (১০) আমি ও 
আমার আসক্তি ক্রমে নামের মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে 
গ্রীতি না করা । ৰ 
সাধুনিন্দ। প্রথম অপরাধ,__এই অপরাধে জীবের সর্ববহানি 

হয়। সাধুর লক্ষণ ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে 
বলিয়াছেন,_ দয়ালু, সহিষ্ণু, সম, দ্রোহশুগ্য ব্রত। 

সত্যসারঃ বিশুদ্ধাত্মা, পরহিতে রত ॥ 

কামে অক্ষুভিত বুদ্ধি, দান্ত, অকিঞ্চন। 

মৃদু, শুচি, পরিমিত-ভোজী, শীন্তমন ॥ 

অনীহ, ধৃতিমান্‌, স্থির, কৃষ্টেকশরণ। 

অপ্রমন্ত, স্তগন্তীর, বিজিত-যড়গুণ ॥ 

অমানী, মানদ; দক্ষ, অবঞ্চকঃ জ্ঞানী । 

এইমব লক্ষণেতে সাধু বলি জানি ॥ 
(হঃ চিঃ) 
এই সকল লক্ষণ স্বরূপ ও তটস্থভেদে দুই প্রকার ৷ 

যে বস্তুর যাহা সাক্ষাৎ নিজ লক্ষণ তাহাই তাহার স্বরূপ 

লক্ষণ । অগ্য বস্তু সম্বন্ধে যে আগন্তুক লক্ষণ যে-বস্ততে উদয় : 
হয়, তাহাই তটস্থ লক্ষণ। কৃষ্ণৈকশরণই সাধুর স্বরূপলক্ষণ 
এবং অন্তগ্তণগ্রাম তাহার তটস্থলক্ষণ ৷ কোন ভাগ্যে সাধু _ 





ভীনামভজন ও মন্ত্রমিদ্ধি পদ্ধতি ২১ 


সঙ্গে নামে রুচি হয় এবং কৃষ্ণ পদাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ 
করেন, সেই হইতে স্বরূপের লক্ষণের উদয় হয়। নাম গ্রহণ 
করিতে করিতে অন্য তটস্থ লক্ষণ সকল সংঘটিত হইয়া থাকে । 
বর্ণাশ্রম চিহ্ন ও বেষ দ্বারা সাধুর লক্ষণ জানিতে হইবে না। 
আকৃষ্ণে শরণাগতিই সাধুর লক্ষণ এবং তাহার মুখেই কৃষ্ণনাম 
কীপ্তিত হন। যাহার! স্বর্ণ বিবাহের দ্বারা গুহস্থ হন তীহারাই 
গৃহী। বিবাহের পূর্বের যিনি ত্রহ্মচর্ধ্যের সহিত বিদ্যাভ্যাস 
করেন, তিনি ব্রহ্মচারী । পরিণত বয়সে যিনি বনে প্রস্থান 
করেন, তিনি বানপ্রস্থা । বৈরাগ্যক্রমে যিনি গৃহত্যাগ করেন, 
তিনি প্যাসী বা সন্যাসী । ইহা দ্বারা কখনও সাধুত্ব নির্ণয় 
করিতে হইবে না। কৃষ্ণেকশরণই শাস্ত্রে সাধুত্বের লক্ষণ 
বলিয়া বৰ্ণন করিয়াছেন । £ 
ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে 

লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহি সাধুর লক্ষণ বলিয়াছেন 

স্থির হ'য়ে, ঘরে যাও, না হও বাতুল । 

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিদ্ধু কুল ॥ 

মর্কট-বৈরাগ্য ছাড় লোক দেখাইয়া ৷ 

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥ 

অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার ৷ 

অচিরে শ্রীকৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ 

(অন্তরে বৈরাগ্য-বিষয়ে নিষ্ঠা জন্মে নাই অথচ কৌপীন 

বহির্ববাসাদি বাঁহে ধারণ করা হয়, ইহাই মর্কট বৈরাগীর 
চিহ্ন । ) 3 


২২ নাম অপরাধ-সাধুনিন্দ। 
পুনরায় উহার বেরাগ্য লক্ষণ দেখিয়া গৃহত্যাগী সাধুর 
লক্ষণ বলিয়াছেনঃ 


“গ্রাম্যকথ। ন! শুনিবে গ্রামবার্তত। না কহিবে। 

ভাল.না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 

অমানী মানদ কৃষ্ণনীম সদা লবে। 

ত্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করি'ব ॥ 

অনন্য কৃষ্ণৈকশরণই ভক্তির স্বরূপ লুক্ষণ তাহা গুহী ও 

গৃহত্যাগীর উভয়েরই এক | সে লক্ষণ যাহার হয়, তাহার 
তটস্থ-লক্ষণগ্ডলি শবশ্যই হইবে। কিন্ত্'কোন অনন্য কৃষঃশরণ 
ব্যক্তির যদি কোন অংশে তটস্থ লক্ষণ পূর্ণোদিতি না হওয়ায় 
দুরাচার লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি সাধু । একমাত্র কৃষ্ণনামে 
যাহার রুচির উদয় হয় তাহার একনামে পূর্ববপাপ থাকে না। 
কাহার কাহার পূর্বব পাঁপগন্ধ কিছুদিন থাকিতে পারে, 
তাহা ও স্বল্পদিনে ক্ষয় হয়। তখন তিনি পরম ধর্ম্মাত্ম! বলিয়া 
পরিচিত হন। যতদিন পাপগন্ধ না যায় সাধারণ-জনচ্দে 
পাঁপ বলিয়া প্রতিভাত হুয়। নন্টপ্রায় পাপগন্গ এবং শরণা- 
পন্তি গ্রহণের পূর্বের যে পাপ কৃত হইয়াছিল তাহা ধরিয়া 
বৈষঃবনিন্ৰা করিলে মহাঁপরাধ হয়। যিনি আমি সাং 
বলিয়া দন্ত করেন. তিনি দন্ত অবতার, ধর্ম্মধবজী দাস্তিক, 
কেবল বেষোৌপজীবী ৷ 


সাধু নিৰ্ণয় ঃ_ যে বলিবে আমি দীন কৃষ্চৈকশরণ | 
কৃষ্ণনাম যাঁর মুখে সাধু সেই জন ॥ 


উীনাভজন 'ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি ২২১ 


তৃণ হৈতে হীন কপি আপনাকে জানে । 
সহিধুঃ তরুর ন্যায় আপনাকে মানে ॥ 
নিজে ত অমানী আর সকলে মানদ। 
তীর মুখে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরতিপ্রদ ॥ 

ভেন সাধুমুখে যবে শুনি এক নাম। 
বৈষ্ণব বলিয়া তারে করিব প্রণাম ॥ 
বৈধব সে জগব্গুরু জগতের বন্ধু 
বৈধব সকল জীবে সদা কৃপাসিন্ধু ॥ 

এ হেন বৈষ্ুব নিন্দা যেই জন করে। 
নরকে পড়িবে সেই জন্ম জন্মান্তরে ॥ 
ভক্তি লভিবারে আর নাহিক উপায়। 
ভক্তি লভে সর্ববজীব বৈষ্ণব কৃপায় ॥ 
বৈষ্ণব দেহেতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি । 
সেই দেহ স্পর্শে অন্তে হয় কৃষণভক্তি ॥ 
বৈষ্ণব অধরাষৃত আর পদ জল । 
বৈষ্ণবের পদরজ তিন মহাবল ॥ 


শরঞ্িসঞ্চার £_বৈঞ্ুব নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ । 
দেহ হৈতে হয় কৃষ্ণশক্তি নিঃসরণ ॥ 
সেই শক্তি শ্রদ্ধাব!ন-হৃদয়ে পশিয়া । 
ভক্তির উদয় করে দেহ কীপাইয়া ॥ 
যে বসিল বৈষ্ঞবের নিকটে শদ্ধায়। 
তাহার হৃদয়ে ভক্তি হইবে উদয় ॥ 
প্রথমে আসিবে তার মুখে কৃষ্ণনাম ৷ 
নামের প্রভাবে পাৰে অর্ববগুণ গ্রাম ॥ 


২৪ নাম অপরাধ-সাধুনিন্দা 


যিনি বৈধ্ণবের জাঁতিদোষ ; কদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদা. 
গত দোষ, নফটগ্রায় দোষ ও শরণাগতির-পূর্ববাচরিত দোষ 
ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব-নিন্দুক। 
কখনই তাহার নামে রুচি হইবে না। যিনি শদ্ধ। ভক্তির 
আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব। পূর্বেবাক্ত চারি- 
প্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাহাতে লক্ষিত হইতে পারে। তাহার 
অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই । যে বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের 
নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া জগতের সর্বাপেক্ষা মঙ্গল ও হিত 
সাধন করেন, তীহার নিন্দা শ্রীকৃষ্ণ কখনই সহ করেন না। 
যিনি কর্ম্ম-যোগ-যাগ-জ্ঞানকাণ্ডের মায়িক ও পৌষ পরিহার 
করিয়! শুদ্ধভাষে অপ্রাকৃত চিন্ময় সাধন কৃ্ণনাম ভজন করেন, 
তিনিই সর্ববশ্রেষ্ঠ। যিনি অন্যদের অন;শান্তর নিন্দা না করিয়া 
শুদ্ধ নামাশ্রয় করেন তিনিই শুদ্ধ সাধু । তিনি গৃহস্থ হউন বা 
সন্যাসী হউন তাঁহার চরণরেণু সর্ববাভীষ্টপ্রদ । যত পরিমাণে 
যাহার কৃম্ণনামে রতি হইয়াছে তিনি ততদূর বৈষ্ণব । 
ইহাতে বর্ণাশ্রম, ধন, পাণ্ডিত্য, যৌবন, রূপ, বল ও জনাদির 
বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যিনি নামাশ্রয় করিবেন, 

তিনি অবশ্যই সাধুনিন্দ। পরিত্যাগ করিবেন। 

নামাশরয়ী শুদ্ধাভক্তি ভক্ত ভক্তিরূপ1। 
ভক্ত ভক্তিবিবভিজতা হইলে বিরূপা ॥ 


যাহা সাধুনিন্দা তাহা নাহি ভক্তিস্থিতি। 
অতএব অপরাঁধে তথা পরিণতি ॥ 


জ্ীনামভজন ও সন্দ্রসিদ্ধি-পদ্ধতি ২৫ 


দাধুনিন্দা ছাড়ি ভক্ত সাধুভক্তি করে । 
সাধুসঙ্গ সাধু সেবা এই ধশ্মাচরে ॥ 
রত (হঃ চিঃ ) 
অঙদতসঙ্গত্যাগই বেষ্ণবের প্রধান আচার । জ্সৎ 
দুই প্রকার_ অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গা ও অভক্ত। স্্ীভক্তের 
পক্ষে পুরুষনঙ্গীকে অসৎ বলিতে হইবে। অবৈধ স্ত্রী সঙ্গী 
এবং বৈধ স্ত্রী সম্বন্ধে স্রৈণ পুরুষ এই ছুই প্রকার যোষিত- 
সঙ্গী। যাহারা যোষিৎসঙ্গী তাহাদের সঙ্গও নিতান্ত ভক্তি- 
বাধক। দ্বিতীয় অসৎ-_কুঞ্জেতে অভক্ত। তাহারা তিন 
প্রকার (১) মায়াবাদী, (২) ধর্ম্মধবজী, ও (৩) নিরীশ্বর | 
(১) যাহারা ভগবানের নিত্যন্বরপ মানে না এবং কৃষণাদি 
শ্রীমূদ্তিকে মায়া নিম্মিত মনে করে এবং জীবকে মায়ানিন্মিত 
তত্ব বলিয়া জানে তাহারা মায়াবাদী ৷ (২) ধর্মরধবজী,__ 
অন্তরে ভক্তি বা বৈরাগ্য নাই, কেবল কাধ্যোদ্ধারের জন্য 
শঠতার সহিত বেশ রচমা করে। (৩) নিরীশ্বর,__নাস্তিক ৷ 
ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলে বা ইহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া 
জীব ও নিজ মঙ্গলের জন্য প্রকাশ করিলে ও বজ্জ'ন করিলে 
সাধুমিন্দী হয় না। - ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অনন্য-শরণ 
হইয়া কঞ্চনাম করিলে কৃস২প্রেমধন লাভ হয়। 
 বড্ভিলে এ সব সঙ্গ সাধুনিন্দা নয়। 
ইহাকে যে নিন্দা বলে সেই বচ্জ্য হয় ॥ 
এই সব সঙ্গ ছাড়ি অনন্যশরণ। 
কৃঙ্জনাম করি পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ (হঃ চিঃ ) 


২৬ নাম অপর[ধ-সাধুনিম্দা 


বৈষ্ণৰাভাস, প্রাকৃতবৈধব, বৈষ্বপ্রায় ও কি, 
বৈষ্ণৱ -- 
সাধুসেবাহীন অর্চে লৌকিক শ্রদ্ধায় ৷ 
প্রাকৃত বৈষ্ণব হয় বৈধ্ণবের প্রায় ॥ 
বৈষ্ণব আভাস সেই নঙেত বৈষ্ণব । 
কেমনে পাইবে সাধুসঙ্গের বৈভব ॥ 
' অতএব কৃণিষ্ঠ মধ্যেতে তারে গণি। 
তারে কৃপ। করিবেন বৈষ্ণব আপনি ॥ 
মধ্যমবৈষওব,__ সে 


"কৃষ্ণে প্রেম, কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী আচরণ। 
বালিশেতে কৃপা আর দ্বেষী উপেক্ষণ ॥ 
করিলে মধ্যমভক্ত শুদ্ধভক্ত হন । 
কৃষ্ণনীমে অধিকার করেন অর্জন ॥ 
উত্তম বৈষ্ণব, 
সর্ববত্র ধাঁহার হয় কৃষ্ণ দরশন । ১ 
কৃষ্ণে সকলের স্থিতি কৃষ্ণ প্রাণধন ॥ 
বৈষ্ণবাবৈষ্ণৰ ভেদ নাহি থাকে তীর. 
উত্তম বৈষ্ণব তিনি কৃষ্মামসার ॥ | 
2 (হঃ চিঃ) 
মধ্যম বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধ বৈষ্ণবের গণন!। তিনি - 
বৈষ্ণবাবৈষ্ণর বিচারের অধিকারী, কেননা শুদ্ধ বৈষ্ণব" 
সেবাই তাহার প্রয়োজন । বৈষ্ণবাবৈষ্ণৰ বিচার পরিত্যাগ : 
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করিলে মধ্যম বৈধবের বৈষ্বাঁপরাধ হয়। তিনি যত্রেয় 
নহিত; অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধ বৈঞুবের সেবা করিবেন । উত্তম 
বৈম্ণবের যখন বৈঞ্ুবাবৈঞবে ভেদ নাই, তখন তিনি কি- 
রূপে বৈধঃবের সেবা করিবেন ? উত্তম বৈষ্ণবের শক্র মিত্র 
ভেদ নাই, সুতরাং বৈষ্ুবাবৈষ্বে ভেদ কিরূপে থাকে? 
নিজ নিজ স্বভাব ও অধিকার বিচার পূর্ববক স্ব স্ব অধিকার 
জানিয়! সাধুনিন্দ। অপরাধ পরিহার করিয়া সাধুসঙ্গে সাধু- 
সেবা করিয়া-নাম সঙ্কীর্ভন ও সর্ববজীবে দয়া করাই ভক্তের 
আচরণ | 
সাধুনিন্দার অব্যাহতি, £_ 

প্রমাদে যদ্যপি ঘটে সাধু বিগৃহণ। 

তবে অনুতাপে ধরি সে সাধুচরণ ॥ 

কীদিয়া বলিব প্ৰভো ক্ষমি* অপরাধ । 

এ দুষ্টনিন্দুকে কর বৈষুব প্রসাদ ॥ 

সাধু বড় দয়াময় তবে আর্দ্রমনে। 

ক্ষমিবেন অপরাধ কৃপা আলিঙ্গনে ৷ 

গোপাল চীপালের এই প্রণালীতে বৈষণবাঁপরাধ ক্ষয় 

হইয়াছিল। 


গঞ্চম় গরিচ্ছেদ | 


দেবাস্তরে ঘ্বাতন্তয ভ্রানাগরাধ 
( দিটীয় নামাগরাধ ) 


শিবস্ত ্রীবিষযার্য হই গুণনামাদিসকলং 
খিয়াভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ। 
শুদ্ধসত্ব বিষ্ণু বা পরব্যোমপতি নারায়ণ, গোঁলকপতি 
শ্রীকফ্চের বিলাস বিগ্রহ । পরব্যোমস্থ সঙ্কর্মণ বিষ্ণুই .কারণ- 
বারিতে মহাবিধুঃরূপ প্রথম পুরুষাবতার। ব্রহ্ম ও প্রবিষী 
গহাবিষ্ণ শই গর্ভোদকশীয়ী। তিনি সমষ্টি পুরুষ । প্রত্যেক 
জীবগত পুরুষই দ্দীরোদশায়ী বিষ । এই তিনটা পুরুষা- 
বতার। ক্ষীরোদশায়ীই মতস্তকুন্মীদি বিবিধ স্বাংশ অবতার 
ইন। সকলেই যষ্টিগুণশালী বিষ্ণুতত্ব । শক্ত্যাবেশ অবতার" 
গণ বিভিন্নাংশ | যথা-_-পরণুরাগ, বুদ্ধ, কক্চি, পুথু। 
বিষ্ণুতন্ত,_পূরম অয় জ্ঞান বিষ্ণুপরতত্র । 
J চিৎস্বরূপ জগদীশ সদা শুদ্ধসত্তর ৷ | 
গোল্‌কবিহারী কৃষ্ণ সে তন্দের সার। 
চতুঃবণ্ডি গুণে অলঙ্কৃত রসাধার ॥ 
ধষ্টিগুণ নারায়ণ স্বরূপে প্রকাশ । 
সেই বঙ্টিগুণ বিষ্ণু সামান্য বিলাস ॥ 
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পুরুবাবতারে আর স্বাংশ অবতারে। 
সেই যষ্রিগুণ স্পন্ট কাৰ্য্য অনুসারে ॥ 
বিষ্ণুর বিভিন্নাংশ ছুই প্রকার । জীবে পঞ্চাশগুণ বিন্দু 
বিন্দু রূপে থাকে । গিরিশাদি দেবতা বিভিন্নাংশ হইয়াও 
সামান্য জীব নন, তাহারা আরও ৫টী অধিক অর্থাৎ ৫৫ গুণ 
বিশিষ্ট । জীবের সভায় যে পঞ্চাশগুণ, বিন্দু বিন্দু পরিমাণে 
আছে। শিবাদি দেবতায় তাহা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
এ সকল গুণ আছে । শিবাদি দেবতীয় ৫৫ গুণ আংশিক- 
রূপে আছে। সেই গুণনকল ব্যতীত আরও ৫টী গুণ বিষ্ণু- 
তৰে পূর্ণরূপে বিরাজিত। বিষ্ণুতন্থে ৬০টা গুণ পূর্ণরূপে 
আছে আর কাহারও মধ্যে পূর্ণরূপে নাই । অতএব পরিপূর্ণ 
যষ্টিগুণে বিভূষিত বিষ্ণুতন্ত পরম ঈশ্বর । গিরিশাদি অন্যদের 
বিষ্ণুর কিন্কর॥ বিভিন্নাংশ গিরিশাদি জীব-শ্রেষ্ঠতর ৷ 
বিষ্ণু সর্ববজীবেশ্বর সর্ববদেবেশ্বর ॥ ঈশতন্ব-অনভিভ্ অজ্ঞান 
ব্যক্তিগণ অন্ত দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান মনে করে। 
ইহা পাষণ্ড মত। মায়াবাঁদীগণ বলেন” ব্রহ্ম নিবিবশেষ। 
প্রকৃতির তিন গুণে তিন দেবতা সর্বদা সবিশেষ । 


নানাবিধ বাধানুবাদের সিদ্ধান্ত 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে তবু পূজ্য নারায়ণ। 
ব্ৰহ্মা শিব স্ুঞ্টিলয় কার্ধোর কারণ ॥ 
বাস্থদেব ছাড়ি ষেই অন্যদেবে ভজে। 
ঈশ্বর ছাড়িয়া সেই সংসারেতে মজে ॥ 


৬০ 


দেবান্তরে স্বাতন্ত্য ভ্বানাপরাষ 


কেহ বলে বিষ্ণু পরতত্ব বটে জামি। 
সর্বববিষুঃময় বিশ্ব বেদবাক্য মানি ॥ 
অতএব সর্বরদেবে বিষুঃ অধিষ্ঠান। 
সর্বব-দেবার্চনে হয় বিষ্ণুর সম্মান ॥ 
এই ত নিষেধপর বাক্য: বিধি নয়। 
অন্য দেবপুজার নিষেধ এই হয় ॥ 
সৰ্বববিষ্ণুময় বিশ্ব এ কথা বলিলে । 
বিষুপুজা কৈলে সব দেবে পৃজ। মিলে & 
তরুমূলে জল দিলে শাখার উল্লাস। 
পল্লবে ঢালিলে জল বৃক্ষের বিনাশ ॥ 
অভএব পুজি বিষ্ণু অন্যদেব ত্যজি 
তাহাতেই অন্যদের কাযে কাযে পুজি ॥ 
এই বিধি বেদের সম্মত চিরদিন। 
ছুবিবপাকে এই বিধি ছাড়ে অর্ববাচীন ॥ 
মায়াবাদ দোষে জীব কলি আগমনে 
বহুদেব পূজে বিষ্ণুসাম'ন্তদর্শনে ॥ 

এক এক দেব এক এক্‌ ফলদাত! ৷ 
সর্ববফলদ।তা বিষ্ণু সকলের পাতা ॥ 
কামিজন যদি তত্ব জানিবারে পারে। 
বিষ্ণপুজি ফল পায় হাড়ে দেবান্তরে ॥ 
গৃহস্থ হইয়া যেই বিষ্ণ ভক্ত হয়। 
সবর্ককাধ্যে কৃষ্ণপূজে ছাড়িয়া সংশয় ॥ 


জ্ীনামভজম 'ও সগ্তরসিদ্ধি পদ্ধতি ৩১ 


নিষেকাদি শ্যশানান্ত সংস্কার ফত। 
তাহাতে পূজয়ে কৃষ্ণ বেদমন্ত্র মত ॥ 
বিষ্ণ-বৈষ্ণবের পূজা বেদের বিধান ৷ 
দেবপিতৃগণে কৃষ্চনির্শ্মাল্য প্রদান ॥ 
মায়াবাদি মতে পিতৃশ্রাদ্ধ যেই করে। 
যেবা অন্যদেৰ পূজে অপরাধে মরে ॥ 
বিষণ, তত্বে দৈতবুদ্ধি নাম অপরাধ । 
সেই অপরাধে তার হয় ভক্তিবাধ ॥ 
শিবাদি দেবতাগণে পৃথক্‌ ঈশ্বর । 
মানিলে মামাপরাধ হয় ভয়ঙ্কর ॥ 
বিষ্ণ'শক্তি পরাশক্তি হৈতে দেব যত। 
ভিন্নশক্তি সিদ্ধ নয় বেদের সন্মত ॥ 
শিব-ত্ৰহ্মা-গণপতি-সূৰ্য্য-দিক্পাল ৷ 
কৃষ্ণশক্তি বলেতে ঈশ্বর চিরকাল ॥ 
অতএব পরেশ্বর একমাত্র জানি। 
আর সব দেবে তীর শক্তিমধ্যে গণি ॥ 
অতএব সবর্ককার্য্যে কর্ম জড়ভাব। 
ছাড়িয়া গৃহস্থ পায় ভক্তির সন্তাব ॥ 
ভক্তির সম্ভাবে থাকি সংক্রিয়া করণে। 
দেবপিতৃগণে তুষে নিৰ্ম্মাল্য অর্পণে ॥ 
বহুদেবদেবী পূজা করিবে বঙ্ডন। 
কৃষ্ভক্ত বলি সবে করিবে তর্পণ ॥ 


৩২ দেবান্তরে স্বাতন্্য জ্ঞামাপরাধ 


শ্রীকৃষ্ণ-বৈধণবার্চনে সবর্ধফল পায়। 

নামে অপরাধ নহে সদা নাম গায়।। 
(হঃ চিঃ ) 
সংসারে বর্তমান জীবগণ বর্ণা্রম ব্যবস্থাপুর্ববক দেহ্যা ত্র 
নির্ববাহ করিবেন ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। পৃণ্যভূমি ভারতের 
এই বর্ণধর্মা সম্পূর্ণ মাজবিজ্ঞানে উদিত হইয়াছে এবং ঝষি- 
গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে যদিও এই 
ব্যবস্থাটি শুন্ধাকৃতি লাভ করে নাই, তথাপি কোন না কোন 
আকারে বর্তমান আছে। মানবন্ভাব বর্-বিভাগ ব্যতীত 
সম্পূর্ণতা লাভ করে না। সর্ধর ও অন্ত্যজগণ সৌভাগ্যক্রমে 
আপনা আপনাকে শুদ্ধাচারে নিম্পাপে রাখিয়া কৃষ্ণসংসারে 

প্রবেশ করিবেন, ইহাই নিত্যবিধি ॥ 


চাতুর্ববণ্য বর্ণধর্ম্মে করিবে সংসার । 
শুদ্ধকুষ্ণভক্তি বলে হবে সদাচার ॥ 
চতুববর্ণ যন্যপি শ্রীকৃষ্ণ নাহি ভজে । 
বর্ণ ধর্ম্মাচারে থাকি রোরবেতে মজে ॥ 
বর্ণ বিনা গৃহস্থের নাহি আর ধৰ্ম্ম । 
বর্ণ ধৰ্ম্মাচারে গৃহস্থের সব কর্ম্ম ॥ 

বর্ণ ধৰ্ম্মে এ সংসার মিবর্বাহ করিবে। 
যাবদর্থ-পরিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ ভজিবে ॥ 
নিস্গতঃ বিধিবাধ্য যে পর্যন্ত নর। 
বর্ণধর্থে স্বনিবর্বাহে করিবে আদর ॥ 


ভ্ীনামভজন ও মন্্রসিদ্ধি-পদ্ধত্তি ৩৩ 


ভক্তিযোগ নামে এই তন্তু নিরূপণ । 

ভক্তিযোগে ভাবোদয় সিদ্ধান্ত বচন ॥ 

ভাবোপয়ে বিধির প্রবৃত্তি নাহি রয়। 

ভাবোদিত কার্য্যে দেহযা সিদ্ধ হয় ॥ 

গুহিবৈসবের এই অয় সাধন ৷ 

শ্ৰীবিষ্ণু অদ্য়তন্থে দ্বৈত নিবর্ভূন ॥ 

আর এক কথা আছে দ্বৈত নিবর্ভুনে ৷ 

বিষ্ণুনাম বিষ্ণুরূপ বিষ্ণু-গুণগণে॥ 

বিষ্ণু হৈতে পৃথকরূপে না মানিবে কভু ৷ 

অদ্বয় অখণ্ড বিষ্ণু চিন্ময়ত্বে বিভু ॥ 

অজ্ঞানেতে যদি হয় দ্বৈত উপদ্ৰব ৷ 

নামীভাস হয় তার প্রেম অসম্ভব ॥ 

সদ্গুরু কৃপায় সেই অনর্থ বিনাশ । 

ভজিতে ভজিতে শুদ্ধনামের প্রকাশ ॥ 

মায়াবাদীর কুতর্ক ও অপরাধ, _মায়াবাদি বুদ্ধি, সংকীর্ণ । 

অচিড্জগতের বিশেষ বিচিত্রতা দেখিয়া মনে করেন যে 
চিন্তত্বে এরূপ বিশেষ বিচিত্রতা নাই। এই অসম্পূর্ণ বিশ্বাস 
হইতেই নীরস হইয়া শুফ কল্পিত ব্র্ধকে চিন্তা করেন । 
বর্ষের স্বরূপগত নাম রূপ গুণ লীলা স্বীকার করিতে পারেন 
না। তাহা স্বীকার করিলেই ব্রঙ্ধই বিষুন্বরূপে পরিভ্ঞাত 
ই হন। মায়াবাঁদই জীবের দুর্ভীগ্য, শুদ্ধ ভক্তগণ সেই সঙ্কীর্ণ 
মতবাদ দূর করিয়ী ভগব স্বরূপ হইতে অভিন্ন নাম রূপ গুণ- 
৷ লীলা অবশ্য বিশ্বীস করিবেন। 


৩৪ 


দেঘাত্তরে স্বাতন্ত্য জ্ঞানাপরাধ 


বিষ্ণু 9 ব্রহ্মতত্বের গন্ধ 


ধিষ্ণুপরতত্ত্ তায় নির্ধিবশেষ ধৰ্ম্ম ৷ 
সবিশেষ ধর্ম্মমহ হয় এক মৰ্ম্ম ॥ 

বিষ্ণুর অচিন্ত্য শক্তি বিরোধভঞ্জন ৷ 
অনায়াসে করি করে সৌন্দর্য্য স্থাপন । 


পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিবিশেষ ধারণা করিলে কে 


নিরিবশেষময়তা স্থান পায় না। সমস্ত তর্কগত বিরোধ দূর 


হয়। 


জীববুদ্ধি সহজেতে অতি অল্পতর ৷ 
অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব না করে গোচর ॥ 
নিজবুদ্ধ্যে চাহে এক স্থাপিতে ঈশ্বর । 
খগুজ্ঞানে পায়, ব্রহ্মতন্বেতে অবর ॥ 
বিষ্ণুর পরম পদ ছাড়ি দেবাচ্চিত। 
ত্ৰহ্মে বদ্ধ হয় মাহি বুঝে হিতাহিত ॥ 
চিন্নায়ন্বরূপজ্ঞান যে বুঝিতে জানে । 
বিষ্ণু বিষ্ণু ন৷ম-গুণ এক করি মানে ॥ 
এইত বিশুদ্ধ জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ । 
সম্বন্ধ বুদ্ধিতে লভি ভজে নামরূপ ॥ 
জড়নাম, জড়রূপগুণে যেই ভেদ । 

সে ভেদ চিন্তত্বে নাই এই ত প্রভেদ ॥ 
বিধুরতবে ভেদজ্ঞান অনৰ্থ বিকার । 
শিবেতে বিষ্ণুতে ভেদ অতি অবিচার ॥ 


শ্রীনামভঙ্গন ও সন্রসিদ্ধি পদ্ধতি ৩৫ 


নামৈকশরণ যেই ভক্ত মহাজন । 
একেশ্বর কৃষ্ণ ভি ছাড়ে অন্য জুন ॥ 


কৃষ্ণভক্ত অন্যদেব ও অনু শাস্ত্র নিন্দা করেন না। 

কেননা তিনি শু্তর্ক হইতে দূরে থাকেন! অন্যান্য শান্ত 
অন্যান্য দেবের উশ্বরত্ব স্থাপন কেবল জীবের অধিকার সম্মত 
এক একটী পথমাত্র। সকল শান্জ্ই তন্তদধিকারীকে চরমে 
কৃষ্ণভক্ত করিবার চেষ্টা করেন, স্থতরাং অন্তান্য দেবতা ও 
শাস্ত্রের কখনই নিন্দা করিবে না। সেরূপ নিন্দাও অপরাঁধ। 
ভেদজ্ঞানে অন্যদের ও শান্জরনিন্দা পরিত্যাগ করিলে শুদ্ধ কৃষ্ণ 
ভক্তির কৃপা হয়। 

প্রতিদিন গৃহিভক্ত নিৰ্ম্মাল্য অর্পণে। 

দেবপিতৃ সবর্বজীবে করেন তর্পণে ॥ 

যথা যথা অন্যদেবে করেন দর্শন । 

কৃষ্চদাস বলি তারে করেন বন্দন ॥ 

মায়াবাদীগণ যদি বিষ্ণু পূজা করে। 

প্রসাদ-নিন্ধাল্য ভক্ত নাহি লয় ডরে ॥ 

মায়াবাদী হরিনামে অপরাধী হয়। 

তাহার প্রদত্ত পূজা হরি নাহি লয় ॥ 

অন্যদেবনিম্মাল্য গ্রহণে অপরাধ । 

শুদ্ধতক্তি সাধনে সবর্বদ! সাধে বাধ ॥ 

তবে যদি শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণ পূজিয়া! 

অন্যাদেবে পূজা করে ভতপ্রসাদ দিয়া ॥ 


৩৬ দেষীন্তরে স্বাতিন্্য জ্ঞামাপরাধ 


সে প্রসাদ শ্রহণেতে নাহি অপরাধ) 
সেইরূপ দেবীর্চনে নহে ভক্তিবাঁধ ॥ 
শুদ্ধভক্ত নামাপরাধী নাহি হয়। 

নাম করি প্রেম পায় নামে দেয় জয় ॥ 


নগরাধের প্রতিকার, 
প্রমাদে যগ্ভপি হয় অন্তে বিষ্ণু জ্ঞান) 
তবে অনুতাঁপে করি বিষ্ঃ,তন্ব ধ্যান ॥ 
শ্রীবিষ, স্মারিয়া করি অপরাধ ক্ষয় । 
যত্বে দেখি আর না সে অপরাধ হয় ॥ 
পুর্বব-দোষ-ক্ষমাশীল ভক্তের বান্ধব । 
দয়ার সাগর কৃষ্ণ ক্ষমার অণব ॥ 
বহুদেবসেবিসঙ্গ করিব বজ্জম। 
একেশবর বৈষ্ণবের করিব পৃজন॥ 
(হঃ চিঃ) 
অবিষ্ণ স্মরণের অপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত জগতে 
নাই। বিপন্ন ত্রাঙ্গণগণকে বিষ্ণপদ দর্শনের উপদেশ ধেদ 
শান্তে সর্বত্র প্রদত্ত হইয়াছে । কৃষ্ণনাম স্মরণ ও বিষ্ণগদ' 
দর্শন একই কথা। সী 





যৃষ্ঠ গরিচ্ছেদ। 


্ববন্ত। 


গুরোরবড়া । টুঠীয় নাম়াগরাধ | 


চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন অজ্ঞাত 
স্থকৃতিবলে জীবের মানব শরীর লাভ হয়। মানবশরীর দুর্লভ, 
যেহেতু মানবশরীরে যে পরমার্থ সাধন হয় ; তাহা অন্য শরীরে 
হইতে পারে না। দেবশবীরে কর্মফলমাজ ভোগ হয়, কোন 
সাধু কর্ম কৃত হয় না, পশু পক্ষী ইত্যাদি শরীরে জ্ঞানের 
অভাবে কোন স্বাধীন সৎকর্ম্ম হয় না। মানবই কেবল ঈশ্বরের 
ভজনের উপযুক্ত ৷ 

এই ভবসমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য গুরুই এক- 
মাত্র কর্ণধার; যে সকল ব্যক্তি গুরুচরণ আশ্রয় ন! করিয়া 
কেবল শিজবুদ্ধিবলে ভবসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করে তাহারা 
বড়ই নিবের্ধাধ। অকৃত কর্ণধার নাঁবিকের গ্যায় যে উপায় 
অবলঙ্গন করিয়া উদ্ধার পাইতে চায় সেই উপায়ের দ্বারাই ক্ষিন্ন 
হয় জগতের কৌন বিষয়ই যখন গুরু উপদেশ ব্যতীত সিদ্ধ 
হয় না। তখন সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ যে পরমার্থ লাভ, তাহা 
কৃতকর্ম্মা গুরুর উপদেশ ব্যতীত কিরূপে সিদ্ধ হইবে? পর- 
মার্থ বিষয়ে যিনি কৃতকর্্মাঃ তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত । 





৬৮ গবর্ববজ্ঞা। নামাপরাধ 


্রাঙ্গণা্দি উচ্চবর্ণে উপযুক্ত কৃপ্ণভক্ত সৎপাত্র থাকিলে তিমি, 
গুরু হইবার যোগ্য। তদভাবে যে কোন কুলে উদ্ভুত হউন 
না কেন কৃষ্ণভক্তই গুরুপদবাচ্য। তাঁহাকে গুরু বলিয়া 
বরণ করিতে হইবে। 
কিবা বিপ্ৰ কিবা গ্যাসী শুদ্র কেনে ময় 
যেই কৃষ্ণতত্ব বেত্তা সেই গুরু হয় ॥ 

গুরু কল্পতরু। পাত্রের বিচারে পরমার্থে বর্ণের মর্যাদা 
অতি লঘু। শুদ্ধারতি লাভ করিতে হইলে সদা সুপাত্র 
মিলনের গ্রয়োজন। উচ্চবর্ণ গুণ্সমাজে সুখকর । কিন্ত 
উচ্চবর্ণ বা কুলগুরু সম্মানের জন্য অপাত্রকে গুরু বলিয়া বরণ 
করিতে হইবে ন! ৷ গৃহত্যাগ করিয়া সদ্গুরু অন্বেষণ আবশ্যক 
হইলে গৃহত্যাগী কৃতকৰ্ম্মা পুরুষকেই গুরু বলিয়া বরণ কর! 
উচিত। 

গুহী যদি গৃহস্থ শুদ্ধভক্ত সদ্গুরু পান, গ্রহণ কৃরিতে 
পারেন নতুবা অগুহী শুদ্ধভক্ত সদৃগুরু বরণ করিবেন। গৃহী 
যখন বৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ করিবেন তখন কোন স্থযোগা 
বৈরাগী গুরুর মিকট ভিক্ষাশ্রমের বেযাদি গ্রহণ করিতে 
বাধ্য। তাহার চরণে বৈরাগ্য শিক্ষা করিবেন। গুরু শিক্ষ! 
কল্পতরু ৷ ঢু 

গুরু ছুই শ্রেণী, যিনি মন্্রদীক্ষা মাত্র দেন, তিনি দীক্ষা 
গুরু । যিনি সম্বন্ধ তত্বাদি শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষা গুরু! 
দীক্ষা-গুরু একজন মাত্র, শিক্ষা-গুরু অনেক হইতে পারেন: 
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সকল বৈধ্যবই শিক্ষাপুরু হন। দীক্ষাগ্তরু ও শিক্ষা গুরুর 
কার্য করিতে পারেন। দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরু উভয়কেই 
লমান সন্মান করিতে হ্য়। 

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই সধুসম্প্রদায়। সাধুপরম্পরা মন্ত, 
তন্তু, সাধ্য-সাধন শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, মায়াশাদাদি 
অসৎ সম্প্রদায় হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সাধুসম্প্রদায় 
হইতে গুরুবরণ কর! উচিত। সাধুসম্প্রদায়ের আদি-আচার্য্য- 
নির্দিষ্ট শিক্ষাকে বিশেষ সন্মান করিতে হইবে। আরামানুজ, 
শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীনিম্থা দিত্য ও আবিঞুন্বামী, ইহারা নিজ নিজ 
সাধুসপ্্রদায়ের আদি আচার্য্য । অরীমধ্বযুনি আমাদের আদি । 
সম্প্রদায় গুরুগণকে শিক্ষা-গুরু বলিয়া জানিতে হইবে ৷ অস্থা- 
মতের পণ্ডিতের শিক্ষা মানিতে হইবে না। মায়া শাদীর 
নিকট কষ্চমন্ত্র লইলে পরমার্থ লাভ হয় ন!। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত 
ব্যতীত অন্যকে গুরু করিবে না। যিনি অন্যায় শিক্ষা করেন 
ও সেই অন্যায় শিক্ষা শিষ্যকে দেন, তাহারা উভয়েই নরকে 
যান; তথা হইতে আর উদ্ধার পান না। যিনি শুদ্ধভক্তি 
ছাড়িয়া বাদ-বিসংবাদে জীবন অতিবাহিভ করেন তিনি 
কেমন করিয়া গুরু হইয়া জীব উদ্ধার করিবেন? আপনি 
অসিদ্ধ হইয়া অন্তের শুভ কি করিয়া করিবেন? অতএব 
“যিনি শুদ্ধভক্ত তিনিই উপযুক্ত গুরু” ৷ ইহাই সবর্বশাস্তরের 
বিধান। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই কৃষ্ণদাস, ব্রজজম 
ও কৃষ্ণশক্তিক প্রকাশ । গুরুকে সামান্য জীববুদ্ধি কদাপি 
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করিবে না। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিপুষ্ট কৃষ্ণপরিকর বলিয়া 
গুরুকে ভক্তি করিবে । গুরুকে কৃষ বলিয়া মনে কব! মায়া- 
বাদীর মত। শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নয়। সাধু ভক্তগণ এ-. 
বিষয়ে সতর্ক হইবেন । মায়াবাদ সূচাক্মরে সাধনমধ্যে প্রবেশ 
করিলে সমস্ত সাঁধন দুষিত করিবে । দ্রীগুরুকে আসন? পান্থ, 
অর্ঘ্য, স্সাদীয় বস্ত্র আঁভরণ দিয়া পূজা করত তদনুমতি লইয়া 
প্রীগৌরাঙ্গ ও যুগল পূজা করিবে ॥ পরে অগ্রে গুরুকে প্রা 
পানীয় ইত্যাদি দিয় অন্য বৈষ্ণব ও দেবাঁদিকে অর্পণ করিবে। 


পিতৃলোককেও প্রসাদ অপণ করিবে । 
গুরুতে অবজ্ঞা! যার তার অপরাধ। 


সেই অপরাধে তার হয় ভক্তিবাঁধ ॥ 
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবেতে সমভক্তি করি। 
নামাশ্রয়ে শুদ্ধভক্ত শীঘ্র যায় তরি॥ 
গুরুতে অচল! শ্রদ্ধা করে যেই জন । 
শুদ্ধনীমবলে সেই পায় প্রেমধন ॥ 
তবে যদি এরূপ ঘটনা কভু হুয়। 
অদ্ৎসঙ্গে গুরুর যোগ্যতা হয় ক্ষয় ॥ 
প্রথমে ছিলেন তিনি সদ্গুরু প্রধান । 
পরে নীম-অপরাধে হৈঞা হতজ্ঞান ॥ 
বৈষণবে বিদ্বেষ করি ছাড়ি নাম-রস। 
ক্রমে ক্রমে হন অর্থ কামিনীর বশ ॥ 
সেই গুরু ছাড়ি শিষ্য শ্রীকৃষ্ণকৃপায়। 
সদ্গুরু লভিয়। পুনঃ শুদ্ধনাম গায় ৷ 
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অযোগ্য শিষ্যেরে গুরু কাঁরবেন দণ্ড । 

ভজিয়া অযোগ্যগুরু শিষ্য হয় পণ্ড ॥ 

দুহের যোগ্যতা যতদিন স্থির রয়। 

পরস্পর সম্বন্ধ কখন ত্যাজ্য নয় ॥ 

সদ্গুরুর প্রতি যেই অবজ্ঞা আচরে। 

সে, পাপিষ্ঠ অপরাধী সর্বত্র সংসারে ॥ 

অতএব প্রথমে বিশেষ যত্ব করি । 

শুদ্ধভক্তে লইবেন গুরুরূপে বরি ॥ 

গুরু শিষ্ের সম্বন্ধ নিত্য। পরস্পরের যোগ্যতা যত- 

দিন থাকিবে ততদিন সে, সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। গুক দুষ্ট 
হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে 
গুরুও সে, সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন; না করিলে উভয়ের পতন 
অবশ্ঠন্ত/বী। গুরু-বরণের পূর্বেই গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা শান্তর 
নির্দেশ করিয়াছেন। এইস্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই। 
কুলগুরু যোগ্যপাত্র হইলে ভ কথাই নাই। অযোগ্য হইলে 
সাধুগুরু অন্বেষণপুববক গুরু বরণ করিবে । যদি সকল বস্তু 
সংগ্রহ-কালে পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের আবশ্যক হয়, তবে 
জীবনের পরম বন্ধু গুরুলাভ-কালে যিনি পরীক্ষা ও অনু- 
সন্ধানের যত্র না করেন তিনি নিতান্ত দুর্ভাগা । অযোগ্য 
কুলগুরুকে তাহার শ্রীর্থনীয় অর্থ ও সন্মান দিয়া তাহার নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ সদৃগুরুর অন্বেষণ করা আবশ্যক । 
 সদ্গুরুকে অবজ্ঞা ভয়ঙ্কর অপরাধ এই অপরাধে দেব ও 
নরের সর্বনাশ হয়। 


৪২ 
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গুরু-শয্য'শন আর পাছুকাদি যান। 
পাদগীঠ স্ানোদক ছায়ার লঙ্ঘন ॥ 
গুরুর অগ্রেতে অন্য পূজা দ্বৈত চহ | 
দীক্ষ। ব্যাখ্যা প্রভুত্বাদি করিবে বড্ভন ॥ 
যথা যথা গুরুর পাইবে দরশন। 
দণ্ডব পড়ি ভূমে করিবে বন্দন ॥ 
গুরুনীম ভক্তিতে করিবে উচ্চারণ । 
গুরু আজ্ঞা হেল! না করিবে কদাঁচন ॥ 
গুরুর প্রসাদ সেবা অবশ্য করিবে । 
গুরুর অপ্রিয় বাক্য কভু না কহিবে ॥ 
গুরুর চরণে দৈশ্যে লইবে শরণ । 
করিবে গুরুর সদ] প্রিয় আচরণ ॥ 
এরূপ আচারে কুষ্ণনাম সংকীর্তনে । 
সর্ববসিদ্ধি হয় প্রভো বলে শ্রুভিগণে ॥ 
নামগুরু প্রতি যদি অবজ্ঞা! ঘটয়ে। 
দুষ্টমঙ্গে দুষ্টশাপ্তর-মত-সমাশ্রয়ে ॥ 
তবে সেই সঙ্গ সেই শান্স দূর করি। 
বিলাপ করিব সেই গুরুপদে ধরি ॥ 
কৃপা করি গুরুদেব হইবে সদয়। 
নামে প্রেম দিবে লে বৈষ্ণব দয়াময় ॥ 


(হুঃ চি 


"যিনি নামতন্ব শিক্ষা দেন এবং নামের সর্ববোত€ 
স্থাপন পূবর্বক নাম বানামাত্বক মন্ত্র প্রদান করেন তিনি, 
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নাম-গুরু । দাক্ষা-গুরুই নান গুরু । নগ্্ই নাম। মন্ত্র হইতে 
নামকে পৃথক্‌ করিলে মন্ত্রত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে কেবল 
নাম উচ্চারণে মন্ত্র উচ্চারণ হয়। 





সপ্তম গরিচ্ছেদ। 


শ্াতিগাত্-নিন্। 
্র্তিশান্ত্রনিন্ধনম. | চতুর্থ নামাগরাধ। 


শ্রতিশান্ত্র বেদ উপনিষৎ পুরাণ। 
কৃষ্ণনিশ্বসিত হয় সবর্বত্র প্রমাণ ॥ 
বিশেষতঃ অপ্রাকৃততব্বে জ্ঞান যত। 
মকলি আন্নীয়সিদ্ধ তাহে হই রত ॥) 
জড়াতীত বস্তু ইন্দ্ৰিয়ের অগোচর | 
কৃষ্ণ কৃপা বিনা তাহা না হয় গোচর ॥ 
করণাপাটব, ভ্রম, বিপ্রলিগ্পা আর । 
প্রমাদ, সর্ববত্র নরজ্ঞানে এই চার ॥ 
এইসব দোষশুন্য বেদ চতু্টয় 

বেদ বিন! পুরমার্থে গতি নাহি হয় ॥ 


৪৪ শ্রতিশান্্-নিন্দা। চতুর্থ নামাপরাধ 
মায়াবদ্ধ জীবে কৃষ্ণ বহু কৃপা ফরি। { 
বেদ-পুরাণাদি দিল আর্মজ্ঞানে ধরি ॥ 

(খধিগণ সমাধিক্রমে যে-জ্ঞামপ্রাপ্ত হন তাহাই আর্মভ্ঞান।|, 

সেই শ্রুতিসিদ্ধজ্ঞানে কর্ম ও জ্ঞানকে তুচ্ছ ফলদাত। 
বলিয়া নিৰ্ম্মল ভক্তিতে সারতত্প্রাপ্তির বিধান শিক্ষা দিয়াছেন। 
বেদীবাক্য-প্রনীণ, তাহা নয়টা প্রমেয় শিক্ষায় সম্বন্ধ, অভি. 
ধেয় ও প্রয়োজন-তত্ব প্রকাশ করিয়া দশমূল শিক্ষাদায! 
অবিদ্ভা বিনাশ করিয়াছেন। দশমূল এই | প্রমাণ এক 
অর্থাৎ আন্নায়বাক্য। প্রমেয় নয়! ১। হরিই পরত; 

২। তিমি শ্যামনুন্দর ; সব্বশক্তিমান, ৩। শ্যামসুন্দ 

পরম রসময়। সংব্যোম, পরব্যোম তাহার ধাম। ৪। জীর 

অনন্ত চিৎপরমাণু কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ । নিত্যবদ্ধ ও নিত্যযুক্ত 
ভেদে জীব দুই প্রকার, ৫। কৃষ্ণবহিষ্মু'খ জীবগণ মায়াব, 

৬। শুদ্ধভক্তগণ মায়ামুক্ত, ৭। জীব ও জড়ময় সম 

জগৎ অচিন্ত্যশক্তি-প্রসূত নিত্য ভেদাভেদ প্রকাশ, ৮! নব 

বিধভক্তিই অভিধেয়তন্ব, ৯ কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজনত্য। 
শ্রুতিণা্জ এই নয়প্রকার প্রমেয়কে প্রমাণ করেন। ইহার, 
শ্রুতিতিন্তা ভিচ্ছ সব্গুরুর কৃপায় সন্ধীন পাওয়া যায়। এ ছে 
শ্রতিকে যিনি নিন্দা, করেন সেই নরাধম নামীপরাধী | | 
জৈমিনী, কপিল, নগ্ন, নাস্তিক, স্থগত ৷ 
গৌতম এ ছয়জন হেতুবাদে হত ॥ 


বেদ মানে মুখে তবু ঈশ নাহি মানে। 
কর্মকাণ্ড শেণ্ঠবলি। জৈমিনী বাখানে ৷ 


| 


গ্রীনামভঞ্জন ও মন্তরসিদ্ধি-পদ্ধতি ৪৫ 


ঈশ্বর অসিদ্ধ, কপিলের কল্পমায়। 

তবু যোগ মানে অর্থ বুঝা নাহি যায় ॥ 

নগ্ন সে তামসতন্ত্র করয় বিস্তার । 

বেদের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম করয়ে প্রচার ॥ 

নাস্তিক চার্ববাক, কভু বেদ নাহি মানে। 

ন্থগত বৌদ্বের এক প্রকার বাখানে ॥ 

গৌতম ন্যায়ের কর্তা ঈশ্বর না ভজে ৷ 

গ্ভার হেতুবাদ মতে নরমীত্র মজে ॥ 

এই সব দুষ্টমতে শ্রুতির নিন্দন। 

কভু স্পট, কভু গুপ্ত, বুঝে বিজ্ঞজন ॥ 

এই অব মতে থাকি অপরাধী হয়। 

অতএব সই সবে তাজিবে নিশ্চয় ॥ 

মায়াবাদ অসৎশান্ত্র গুপ্ত-বৌদ্ধমত ৷ 

বেদার্থবিকৃতি কলিকালেতে সম্মত ॥ 

উমাপতি ব্রাঙ্ষণরূপেতে প্রকাশিল। 

তোমার আঁজ্ঞায় তেঁহ আচাৰ্য্য হইল ॥ 

জৈসিনী যেরূপ মুখে বেদমাত্র মানে। 

শ্রুতির বিকৃত অর্থ জগতে বাখানে ॥ 

র্‌ (হঃচিঃ) 
অফ বক্র; দত্তাত্রেয়, গোবিন্দ, গৌড়পাদ. শঙ্কর এবং 

শঙ্করানুগত জরন্মীম'ংসকগণ মায়াবাদগুরু | জীবের নির্ববাণ- 
লয় বৌদ্বধর্টের প্রধান মত। বৌদ্ধ যদিও ব্রহ্ম মানেন না 





৪৬ আ্রতিশান্ত্-নিন্দা। চতুর্থ মামাপরাধ। 





তথাপি তাহার শূন্যবাদাদিতে যে চরমতত্ব স্বীকৃত হইয়া; 
তাহ! মায়াবাদীয় নিধিবশেষ চিন্মাত্র ত্রচ্মোর সহিত সব 
বিষয়ে এক | এই মতটা নিত্যভক্তিতত্বের নিতান্ত বিরুদ্ধ: 
এই সব মত স্বীকার করেন অথচ কৃষ্ণনীম করেন তাহা 
কোন কোন মায়ীবাদী নামাপরাধে হত হন। শ্রঞ্জি 
অভিধা-বুত্তির সংযোজনে শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া জীব কৃষ্ণ 
প্রেমধন লাভ করেন। যেখানে অভিধালক্ষণ চলিতে পায়৷ 
সেখানে লক্ষণা করা অনুচিত। এই কথা স্থির রাখিয়া বে. 
বাক্যের অভিধাবৃত্তি অবলল্সন করিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতান্ 
শিক্ষা পাওয়া যায়। যাহারা অযথা লক্ষণাবৃত্তিতে শ্রাতি 
অর্থ প্রকাশ করিতে যায়, তাহারা নিত্যসত্য হইতে দুরে যাই 
অপরাধে মরে। সবর্ববেদসম্মত গণবই কৃষ্ণনাম। দেই 


কৃষ্ণনামাশ্রয়ে জীব অনায়াসে নিত্যধাম লাভ করি 
পারেন। 


প্রণব সে মহাবাক্য হয় কৃষ্ণনাম । 

তাহাতেই শ্রীভক্তের সতত বিশ্রাম ॥ 

বেদ বলেঃ নাম__চিৎস্বরূপ জগতে ৷ * 
নামের আভাসে সিদ্ধি হয় সবর্বমতে ॥ | 
এই সব বেদশিক্ষা অভাগ! না মানে। 
নামে অপরাধ করে; বেদের নিন্দনে ॥ 
শুদ্ধন। মপরায়ণ যেই মহাজন । | 
বেদাশ্রয়ে পায় নাম-রস প্রেমধন ॥ 





টিনার নার বর্গ যি 


প্রীনামভজন ও মন্রসিদ্দি-পদ্ধক্ডি 3৭ 


সর্বববেদ বলে গাঁও হরিনামসার । 
পাইবে পরমা জ্রীতি আনন্দ অপার॥ 
বেদ পুনঃ বলে যত মুক্ত মহাজন। 
পরব্যোমে সদা করে মাম সঙ্কীর্তম ॥ 
কলিযুগে বহুজন মায়াশক্তি ভজে। 
চিদাত্মা পুরুষ কৃষ্ণনামরস ত্য'জে ॥ 
তামসিক তন্ত্র ধরি শ্রুতি নিন্দা করে। 
মন্যমাংসে প্রীতি করি অধন্রেতে মরে ॥ 
সে সব নিন্দুক নাহি পায় কৃষ্ণনাম। 
কভু নাহি পায় কৃষ্ণের বৃন্দাবন ধাম ॥ 
মায়াদেবী সে সব পাষণ্ডে অপোগতি। 
দিয়া নামাসৃতে আর নাহি দেন মতি ॥ 
তবে যদি সাধুসেবায় তুষ্ট হন মায়া৷ 
অকপটে দেন তবে কৃষ্ণপদছ।য়া ॥ 
মায়া কষ্ণদাসী বহিন্মুখ জীবে দণ্ডে। 
মায়া পৃজিলেও শুভ নাহি পায় ভণ্ডে॥ 
কষ্ণচনাম করে যেই মায়াদেবী তারে। 
নিফপটে কৃপা করি লয় ভবপারে ॥ 
(হঃ চিঃ) 
জগতে মায়াদেবীকে দুর্গা কালী নামে পৃজ্জ। করিয়া 
| থাকেন। চিচ্ছক্তি--শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত শক্তি। মায়া তাঁহার 
ছায়৷। কৃষ্ণবহিন্মুৰ জীবগণকে শোধন করিয়া ক্রমশঃ 


৪৮ নাসে অবখাদ অধ! পঞ্চম অপরাধ । 


কৃ নুধ করাই মারার উদ্দেশ্য। মায়ার দুই প্রকার কৃপা | 
অর্থাৎ দিষপটককপা ও মকপটকুপা। যেই স্থলে নিট কৃপা | 
কয়েন সেখানে স্বীয় বিষ্তাবুত্তিতে কৃষ্ণভক্তি দান করেন। যে- 
স্থলে লকপট কৃপা, নেস্থলে জড়ীয় অনিত্য সুখ দিয়া জীব- J 
গণকে চালিত কযেন। সেস্থলে নিতান্ত অননুগ্রহঃ সেন্থলে ; 
র্ধনিবর্বাণে জীযকে নিক্ষেপ করেন। তাহাই জীবের L 
সব্বমাশ ৷ | 
অতএব শরতিমিন্দা অপরাধ ত্যজি । 
অহরহঃ নামসংকীর্তনরসে মজি ॥ 
প্রমাদে যন্ধপি হয় সে শ্রুতিনিন্দন। 
অমুতাপে করি পুনঃ সে শ্রুতি বন্দন ॥ 
কুক” তুলসী দিয়া সেই শ্রতিগণে ৷ 
ভাগব শহ সদা পূজিব যতনে॥ 
ভাগবত শ্র্গতসাঁর কৃষ্ণ-অব্তার । 
অবশ্য করিবে মোরে করুণ! অপার ॥ 





(হুঃ চিঃ) 
(ভ্রীম্দৃভাগন্ত সৰ্বববেদ সীর। যাহাদের শুভদিন 
উদিত হয় নাই তাঁহারাই ভাগবতের নিন্দা করে।) 





অন্টম পরিচ্ছেদ 


নানে আর্থবাদ অপরাধ 
( তথাথবাদোহরিনািকল্পনং ) পঞ্চম নামাপরাধ । 


হরিনাম সন্বন্ধে অর্থবাদ কর! সবর্ধশীস্ত্র বিরুদ্ধ । হরি- 
নামের যে মহিমা লিখিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক নয়, কেবল 
নামে রুচি উৎপত্তি করিবার জন্য অতিবাদ মাত্র এরূপ বলাকে 
অর্থবাদ বলে। কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে যে সকল মহিমা 
উল্লিখিত আছে সে সকল বস্তুতঃ রুচি উৎপাদক ফলমাত্র, কিন্তু 
নাম সম্বন্ধে সেরূপ নয় । নাম সম্বন্ধে অর্থবাদ করিলে অপরাধ 
হয়। 

স্থৃতি কহে হেলায় শ্রদ্ধায় নাম লয় । 

কৃষ্ণ তারে কৃপা! করি হয়েন সদয় ॥ 

নামের সদৃশ জ্ঞান নাহিক নিৰ্ম্মল ৷ 

নামের সদৃশ ব্রত নাহিক প্রবল ॥ 

নামের সদৃশ ধ্যান নাহি এ জগতে । 

নামের সদৃশ ফল নাহি কোন মতে ॥ 

নামের সদৃশ ত্যাগ কোনরূপে নয় । 

নামের সদৃশ সম কভু নাহি হয় 1॥ 

নামের সদৃশ পুন্য নাহি এ সংসারে 1. 

নামের সদৃশ গতি না দেখি বিচারে 1... 

ই পরম শাস্তি নাম উচ্স্থিতি ৫... 





নামে অর্থবাদ অপরাধ 


নামই পরম ভক্তি নাম শুদ্ধামতি। 
নামই পরম গ্রীতি নাম পরাস্মতি ॥ 
নামই কারণতত্ব নাম সবর্ব প্রত । 

পরম আরাধ্য নাম গুরুরূপে বিভু ॥ 
বিষ্ণুনাম সহস্্ তুল্য হয় রাম নাম । 
তিন রাম নামতুল্য এক কৃষ্ণনাম ॥ 
শ্রুতিগণ নামের মাহাত্ম্য সদা গায় । 
নামকে চিত্তত্ব বলি জগতে জানায় ॥ 
শ্রুতিস্থতি প্রদর্শিত নামের যে ফল। 
তাহে অর্থবাদ করে পাষণ্ড প্রবল ॥ 
হরিনামে অর্থবাদ যে অধম করে। 

সে পাপিষ্ঠ নরকেতে পচি পচি মরে ॥ 
যে বলে, নামের ফলশ্রুতি সত্য নয় । 
নামে রুচি দিতে মাত্র তত ফল কয় ॥ 
শাস্ত্রের তাৎপধ্য আর জীব হিতাহিত । 
সে অধম নাহি জানে বুঝে বিপরীত ॥ 
কর্মকাণ্ডে আছেত কৈতব স্বার্থ জ্ঞান ৷ 
ভক্তিতত্বে নামে তাহা নহে বিগ্রমান ॥ 
কর্মকাণ্ডে ফল শ্রুতি রোচনার্থ জানি । 
ভক্তিতত্বে ফল শ্রুতি নিত্য সত্য মানি ॥ 
নামতত্বে শাঠ্য নাহি পায় কু স্থান ৷ 
নিজের নাহিক স্বার্থ নাম করি দান ॥ 
নাম-দান শ্রদ্ধাবানে যেই জন করে। 
কৃষ্ণদাস্ত করে সেই স্বার্থ পরিহারে ৷ 
কর্ম করাইলে যাঁজকের অর্থ লাভ ৷ 
অতএব তাহে কৈতবের:ত প্রভাব ॥ 


ডিলার. 
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বেদস্মৃতি নামফল অনন্ত বাখানে । 
স্বার্থ বৃদ্ধি শুন্য সে যে তাহা নাহি মানে । 
হৃদয় বিশুদ্ধ তার হয় এই মূর্ম্ম ॥ 
বিশুদ্ধ হৃদয়ে আত্মরতি * সুনিৰ্ম্মল | 
উদর হইয়া হয় ক্রমশঃ প্রবল ॥ 
নাম সেই আত্মরতি * সুনিৰ্ম্মল । 
সাধনকালেতে সাধাবস্তুর বিহিত ॥ 
কন্মের চরমফল নামরস হয় । 
সাধুরূপে অন্গুচিত কর্ম্মেতে নিশ্চয় ॥ 
অতএব চৌদ্দলোঁকে ভ্রমিয়া ব্রাহ্মণ ৷ 
যেইফল নাহি পান নাম তাহা হন ॥- 
[মফল, সবোপরি অবশ্য হইবে । 
কৰ্ম্মী জ্ঞানী হিঃসা করি নামে কি করিব ॥ 
স্ব’ কৰ্ম্ম ফল নামাভাসে লব্ধ হয়। 
সবর জ্ঞান ফল নামাভাসেতে মিলয় ॥ 
আভাসে মিলিল যদি এত উচ্চফল । 
নামবন্ত ততোধিক প্রদানে প্রবল ॥ 
অতএব শাস্ত্রে যত নামফল গায় । 
শুদ্ধ নামাশ্রিত জন নিশ্চয় তা পায় ॥ 
ইহাতে সন্দেহ যার সে অধম জন । 
নাম অপরাধে তার অবশ্য পতন ॥ 
বেদে রামায়ণে আর ভারতে পুরাণে । 
আদি অন্ত হরিনামের বাখানে ॥ 


২৯:০৩:৩১ Bed SE NE 


* আত্মতত্বে রতি ৷ 
* অনাত্মতত্ব্ে বিরাগ ॥ 


৫২ নামে অর্থবাদ অপরাধ 


নামফল শ্রুতিবাক্য অনাদি নিশ্চল । 
তাহে অর্থবাদ কল্পনার কিবা ফল ॥ 
নামনামী এক নামে দিয়! সববশিক্তি । 
সব্বেণপরি করিয়াছ তব নাম ভক্তি ॥ 
তুমিত স্বতন্ত্র তত্ব সর্বশক্তিমান । | 
তোমার ইচ্ছায় যত বিধির বিধান ॥ | 
কৰ্ম্মকে করেছ জড় আর ব্রহ্ম জ্ঞানে । | 
দিরাছ নিবর্বান শক্তি স্বতন্ত্র বিধানে ॥ 
-. ইচ্ছাময় তুমি প্রভু, স্বীয় নামাক্ষরে । 
অপিয়াছ সবশক্তি আর কে কি করে ॥ 
অতএব তব নাম সর্ধ্বশক্তিমান্‌। 
নামে অর্থবাদ নাহি করিবে বিদ্বান্‌ ৷ 
নামে অর্থবাদ অপরাধ ঘটে যদি। 
দান্তে তৃন ধরিয়াই বৈষ্ণব সংসদি ॥ 
অপরাধ জানাইয়া বৈষ্ব চরণে । 
ক্ষমা মাগি কাকুতি করিয়া খজুমনে ৷ 
নামের মহিমা জ্ঞাতা ভাগবত জন | 
ক্ষমা করি কৃপা করি দিবে আলিঙ্গন ॥ 
নামে অর্থবাদ আর কল্পন মনন । 
কু নাহি হবে চিত্তে মায়া-বিডম্বন ॥ 
অর্থবাদকারী সহ হৈলে সম্ভাষণ । 
সচেলে জাহবী জলে করিব মজ্জন ॥ 


নামে যে সকল লোক অ 
করা! উচিত নয়। যদি ঘট 
সম্ভাষণ ঘটে, তবে ত 


ূ 
বাদ করেন, তাঁহাদের মুখদর্শন 
শা্রমে সেরূপ লোকের সহিত 
নাং সবস্তে জাহ্নবী স্নান করাই উচিত। 


DAMS NETS - কাশি 


নবম পরিচ্ছেদ 


নাঞ্নবলে পাপবুদ্ধি 


বষ্ঠ নামাপরাধ 


নায়ো বলাদ্‌ যন্ত হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তন্তু যমৈহি শুদ্ধিঃ। 


হরিদাস বলে নাম শুদ্ধসত্ময় ৷ 
ভাগ্যবান জীব করে নামের আশ্রয় ॥ 
অতিশীগ্র তাহার অনর্থ দুরে যায়। 
হৃদয়-দৌর্ববল্য আর স্থান নাহি পায় ॥ 
নামে দৃঢ় হৈলে নাহি হয় পাপে মতি ৷ 
পূর্বব পাপ-দগ্ধ হয় চিত্ত শুদ্ধ অতি ৷ 
পাপ আর পাপবীজ, পাপের বাসন] । 
অবি্া তাহার মূল এ তিন যন্ত্রণা ॥ 
সরববজীবে দয়া আলি হইবে উদয় । 
জীবের মঙ্গল-চেষ্টা সতত করয় ॥ 
জীবের সন্তাপ কভু সহিতে না পারে । 
যাহে পরতাপ যায় তার চেষ্টা করে ॥ 
বিষয় পিপাসা অতি তুচ্ছ মনে হয় । 
ইন্দ্রিয় লালস! তার চিত্তে নাহি রয় ॥ 
কনক কামিনী-চেষ্টা প্রতি ঘৃণা করে । 
যথা ধৰ্ম্ম লাভে তুষ্ট থাকিবে প্রাণ ধরে 
ভক্তি প্রতিকূল নাহি করে অঙ্গীকার । 


ভক্তি অনুকূল সব করয়ে স্বীকার ॥ 


৫৪ 
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কৃষ্ণ রক্ষাকর্তা একমাত্র বলি জানে । 
জীবনে পালন কর্তা কৃষ্ণ ইহ! মানে ॥ 
অহং মম বৃদ্ধ্যাসক্তি নারাখে হৃদয়ে । 
দীন ভাবে নাম লয় সকল সময়ে ॥ 
স্বভাবতঃ যার এইরূপ নামাশ্রয়। . 


পাপে মতি পাঁপাচার তাহার কি হয়? . 


পূর্ব দুষ্ট ভাব তার ক্রমে হয় ক্ষীণ । 
পবিত্র স্বভাব শীঘ্র হইবে প্রবীন ॥ 


. এই সন্ধিকালে পূর্ব্ব পাপের সম্বন্ধ ৷ 


থাঁকিতেও পারে কিছুদিন পাপ গন্ধ ৷ 
নামের সংসর্গে যত স্থমতি উদয় । 
হয়ে সেই পাপ গন্ধ শীঘ্র করে ক্ষয় ॥ 
প্রতিজ্ঞা করেছ নাথ অর্জুন নিকটে । 
“মোর ভক্ত কতু নাহি পড়িবে সঙ্কটে ॥৮ 
সঙ্কট সময়ে আমি হইব সহায় । 
অতএব পাপ যায় তোমার. কৃপায় ॥ 
জ্ঞানমার্গা কষ্টে পাপ করিয়া দমন | 


তবাশ্রয় ছাড়ি শীঘ্র হয় ত পতন. .. . 


তব পদাশ্রুয় যাঁর সেই মহাজন । 
বিদ্ব না পাইবে কু সিদ্ধান্ত বচন ॥ 


যদি কু প্রমাদে ঘটয় কোন:পাপ। 
ভক্ত তবু নাহি সহে প্ৰায়শ্চিত্ত তাপ ৷৷ : 
সে পাঁপ ক্ষণিক, নাহি পায় 'অবস্থিতি ।- ' 


নাম রসে ভেসে. যায় না দেয় দুগতি ॥ 


কিন্তু যদি কৌন জন নামে করি বল । টা 


আচরে নূতন পাপ সে জন চঞ্চল |1 











নামবলে পাপবুদ্ধি ৫৫ 


সে কেবল কপটতা করিয়া আশ্রয় ।- . 
নাম অপরাধে -পায় শোক-মৃতি-ভয় ॥ 
প্রমাদ ঘটনা আর বিচারিত কর্মে । : 
সম্পূর্ণ প্ৰভেদ আছে ভক্তি শাস্ত্রমর্নে ৷ 
ভক্তের যদি প্রমাদে কোন পাপকার্ধ্য - ঘটিয়া পড়ে, 
তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন-হয় না। পাপ ঘটন ছুই 
প্রকারে হয় অর্থাৎ অকস্মাৎ প্রমাদ হইতে পাপ হইয়া পড়ে 
এবং বিচার হইতে পাপ হয়। অর্থাৎ ‘আমি একটি পাপ 
আচরণ করিব’ ইহার বিচার পূর্ব হইতে স্থির হইয়া পাপ 
অনুচিত হয়। এই ছুয়ে অনেক প্রভেদ । i 
সংসারী মানব যেবা আচরয়ে পাপ । 
প্রায়শ্চিত্ত আছে তার আর অনুতাপ ॥' k 
কিন্তু নাম বলে যদি পাপে করে মতি । 
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তাঁর বড়ই ছুর্গতি || " 
বহু যম যাতনাদি-পইিলেও তার। 
সেই অপরাধ হইতে না হয় উদ্ধার ৷ 
পাপে মতি মাত্রে হয় এরূপ যন্ত্রনা ৷ 
পাপাচারে যত দোষ তার কি গননা ॥ 
শাস্ত্রে শুনিয়াছে নাম. যত পাপ হরে 1 * 
কোটীজন্মে মহাপাপী করিতে না পারে | 
পঞ্চবিধ পাপ মহাপাতক অবধি-। : ্ 
নামাতীসে যায় শান্তর গায় শিরবধি ॥. 
সেই ত ভরসা করি-প্রীবঞ্চক জন |. . 
পাই 
কষ্টের সংসারছাড়ি বৈরাগীর বেশে ॥ ৯: 
কাট 


A নী 
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তুমি ত বলেছ প্রভু মর্কট-বৈরাগী । 
কামিনী সম্ভাষি ফিরে ধর্মাগৃহ ত্যাগী ॥ 
বৈরাগ্যের ছলে কেহ্‌ গৃহে কাটে কাল। 
সম্তাষ্য না হয়, সব বিশ্বের জঞ্জাল ॥ 
গৃহে থাকু বনে যাউ তাহে নাহি দোষ। 
নিম্পাপে করুক নাম পাইয়া সন্তোষ | 
নাম বলে পাপে মতি মহা অপরাধ । 
তাহাতে মজিলে হয় ভক্তিতত্বে বাধ || 
নামাভাসী জনের কুসঙ্ যদি হয়। 
তবে এই অপরাধ ঘটিবে নিশ্চয় | 
শুদ্ধনামোদয় যার হৃদয়ে হইবে । 

এই নাম অপরাধ তার না ঘটিবে ॥ 
শুদ্ধ নামাশ্রিত জনে অপরাধ দশ ৷ 
কৌনরূপে কোন কালে না করে পরশ ॥ 
নামাশ্রিত জনে নাম সদ! রক্ষা করে । 
অপরাধ কু তার ন! হইতে পারে ॥ 
যতদিন শুদ্ধনাম না হয় উদয় । 
ততদিন অপরাধ আক্রমণে ভয় ॥ 
অতএব নামাভীসী যদি ভাল চায়। 
নাম বলে পাপবুদ্ধি হইতে পলায় ॥. 
শুদ্ধ নামাশ্রিত জন সঙ্গ বল ধরি । 
অপরাধে সতর্কতা সবর্বদা আচরি ৷৷ 
শুদ্ধনীম যার মুখে তার দৃঢ় মন! 

কৃষ্ণ হৈতে বিচলিত নহে একক্ষণ ৷৷ 
অতএব নামে বল যতদিন নয় । 
ততদিন অপরাধে করিবেক ভয় ।। 


৯৩ ২১ 


নামে অর্থবাদ অপরাধ ৫৭ 


ENSUE EE Se) 


বিশেষ যতনে পাপবু দ্ধি দুর করি। 
অহ্নিশ মুখে বলিবেক হরি হরি ।। 
শ্রীগুর কৃপায় হবে সুসন্বন্ধ জ্ঞান 
কৃষ্ণভক্তি কুষ্চনাম তাহাতে বিধান ॥ 
যদ্যপি প্রমাদে নামবলে পাপবৃদ্ধি। 
শুদ্ধ বৈষ্বের সঙ্গে করি তার শুদ্ধি | 
পাপম্পুহা বাটপাড় পথে আসি ধরে । 
বিশুদ্ধ বৈষ্বগণ পথ রক্ষা করে | 
উচ্চৈঃন্বরে ডাকি রক্ষকের নামধরি | 
পলাইবে বাটপাড় আসিবে প্রহরী ॥ 
আদরে বলিবে ভাই নাহিকর ভয় । 
আমিত রক্ষক তব শুন মহাশয় || 
কেবল বৈষ্তবপদ-দাস্যবুত যার । 
হরিনাম চিন্তামণি গায় সেই ছার || 


চালনা লিলা 


ঢালা না 








দশম পরিচ্ছেদ 


শ্রদ্ধাতীনজনে নাম্মোপছেশ 


সপ্তম নামাপরাধ 
NE বিমুখেইপ্যশৃগ্বতি যশ্চোপদেশঃ ER bk 


যাহার অরদ্ধার উদয় হয় নাই তাহার নামে অধিকার জন্মে 
নাই । শ্রদ্ধা মাত্রই অধিকার, সঙ্জাতি, সংকুল, জ্ঞান, বল, 





৮০ 


৫৮ শ্রীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


বিদ্যা ও ধনাদি প্রকৃতবস্ত নামে অধিকার দিবার কারণ নহে। 
নামমাহাত্ম্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। যাহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই 
সাধুগণ তাহাকে কখনও হরিনাম প্রদান ক্রেন না। হরিনামই 
জীবের সর্বস্ব ধন। কৃষ্ণনামাশ্রয় করিলেই সবর্ব শুভকর্ম কৃত 
হয়, এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ় হইলে শ্রদ্ধা বলা যায়। যাহার এই বিশ্বাস 
দু হয় নাই সে হরিনামের অধিকারী নয়। শ্রদ্ধাহীন জন যদি 
হরিনাম পায় সে অবজ্ঞা করিবেই, ইহ সবর্ শাস্ত্রের মত। 
শৃকরকে রড দিলে সে চূর্ণ করিবেই ; বানরকে বস্ত্র দিলে সে বসত 
ছি'ড়িয়া ফেলিবেই। শ্রদ্ধাহীন নাম পাইলে সে অপরাধ করিয়া 
মরিবেই এবং শীঘ্রই গুরুকেও অভক্ত করিবেই। বড 

শ্রদ্ধাহীন জন শঠতা করিয়া বৈষ্ণবের কাছে গিয়া | 
হরিনাম প্রার্থনা করে। সাধুজন তাহার বঞ্চনা-বাক্য বুঝিতে 
পারিয়া কখনই তাহাকে হরিনাম দেন না। সাধুগণ বলেন, । 
=_“সবর্ব পাপহারী নাম পাইলে আর পাপ করিবার আশঙ্কা | 
থাকিবে না । সর্বদা হরিনাম জপ করিলে আমাকে বেষ্ণৰ | 
বলিয়া সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং আমি লোকের নিকট 
হইতে অনেক কার্ধ্য উদ্ধার করিতে পারিব। পাপাচারে | 
আমার যে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে তাহা হরিনাম গ্রহণ করিলে । 
আবার হইবে । হরিনামের ফলে সংসারে অনেক স্থখ হইবে । । 
এইসব অভিপ্রায়ের নাম শঠতা ৷” এই সকল শাঠ্য ত্যাগ 
করিয়া প্রতিষ্ঠাশা দুর করিয়া নামে শ্রদ্ধা কর। নামে শ্রদ্ধা 
হইলে নাম পাইবে । নামের প্রভাবে সহজে সংসার হইতে . 
উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে । যতদিন নামে শ্রদ্ধা না হয় 
ততদিন নাম পাইবার অধিকার হয় না। সাধুর নিকট 
শান্তর শ্রবণ কর। প্রতিষ্ঠা' দৈন্যভীব গ্রহণ কর | নামে 


অন্ধা হইলেই মহাজন গুর 
করিবেন। ই মহাধন প্রদান 





ূ 





শদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ অপরাধ ৫৯ 


নাম প্রাপ্তির জন্য ধিনি আসিয়াছেন, তিনি শঠ অতএব 
শরদ্ধাহীন এইরূপ জানিয়া ঘিনি অর্থ লোভে বা প্রতিষ্ঠা 
লোভে নিজ কাৰ্য্য সাধনে সহায়ক বিচারে অপাত্রে হরিনাম 
অর্পণ করেন তিনি নামাপরাধ করিয়া থাকেন । কিন্তু প্রথমে 
শিব্যকে শ্রদ্ধাবান মনে করিয়া “নামার্পন করিলেন, পরে 
জানিলেন শিষ্যটা শ্রদ্ধাহীন শঠ । তবে গুরু অবশ্য তাহার 
প্রতিকার করিবেন । তাহা না করিলে গুরু অপরাধ ক্রমে 
ভক্তিহীন ছুরাচার হইয়া মায়াভ্রমে পড়েন । এ বিষয়ে নাম 
প্রচারিতে মহাপ্রভুর আজ্ঞা 8 
শ্রদ্ধাবান জনে কর নাম উপদেশ । 
নাম মহিমায় পূর্ণ কর সবর্বদেশ । 
উচ্চ সংকীর্তনে কর শ্রদ্ধার প্রচার । 
শ্রদ্ধা লভি জীব করে সদ্গুরু বিচার ॥ 
সদ্গুরু নিকটে করে শ্রীনাম গ্রহণ । 
অনায়াসে পায় তবে কৃষ্ণ প্রেমধন || 
চোর, বেশ্যা, শঠ আদি পাপাসক্ত জনে । 
ছাড়াইয়া পাপমতি দিবে শ্রদ্ধাধনে || 
স্ুশ্রদ্ধ হইলে দিবে নাম উপদেশ । 
এইরূপে নাম দিয়া তার সবর্বদেশ ॥ 
ইহা না করিয়া যিনি দেন নামধন । =- 
সেই অপরাধে তার নরকে পতন || 
নাম পেয়ে শিষ্য করে নাম-অপরাধ । 
তাহাতে গুরুর হয় ভক্তিরস বাধ ॥ 
এই নাম অপরাধে দু' হে শিষ্য গুরু । 
নরকেতে যায় এই অপরাধ উরু ॥ 
জগা মাধা প্রতি তুমি মহীকৃপ। করি । 
নামে শ্রদ্ধা দিয়া নাম দিলে গৌরহরি ৷৷ . 


উঃ ত্রীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


[ সভা সমিতি বা বহিৰ্ম্ম খ ‘সমাজে যে বক্তৃতা ও 
ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা আছে। তাহা কেবল শ্রদ্ধা উৎপাদক 
আলোচনাই বিহিত। যদি তাহার মধ্যে একজনকেও 
শ্রদ্ধালু দেখা যায়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই নামোপদেশ 
করিতে হইবে লীলাকথাত একেবারে আলোচা নহে । তাহাতে 
ভীষণ অপরাধ হয় ]। 





একাদশ পরিচ্ছেদ 


অন্য গুভকন্ষের সহিত 
নামকে তৃন্য জ্ঞান 


অষ্টম নামাপরাধ 





, ধৰ্ম্ম ব্রতত্যাগ হুতাদিসবর্ব শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ। 
নামের স্বরূপ 

তুমিত চিন্তয় সূৰ্য্য তোমার স্বরূপ |: 

সম্পূর্ণ চিন্ময় এই তত্ব অপরূপ ॥ 

সবর্বত্র চিন্ময় তব শ্রীবিগ্রহ হয় । 

নাম ধাম লীলা তব সম্পূর্ণ চিন্ময় ৷৷ 

তব মুখ্য নাম সব তোমাতে অভিন্ন |. 

জড়ীয় বস্ত্র “নাম বস্তু হৈতে ভিন্ন ॥ 


অন্ত শুভ কন্মের সঙ্গে নামকে তুল্য জ্বান_-অপরাধ ৬১ 


ভক্তমুখে আইসে নাম গোলোক হইতে । 

আত্ম| হৈতে দেহে ব্যাপি নাচে জিহ্বাদিতে ৷ 

এইভ্ভানে নাম লৈলে হয় তব নাম। 

নামে জড়বুদ্ধি যার তার দুঃখ গ্রাম॥ 

মায়িক জড়ীয় কৃষ্ণনাম ভাবে যেই । 

বহুত নরক ভোগ করে পাপী সেই ॥ 

দেখিলে তাহার মুখ শ্রীবিধুস্মরণ। 

অথবা জাহ্নবী স্নান করে সাধুজন ॥ 

তোমার পাইতে শাস্ত্র উপায় কহিল। 

অধিকার ভেদে তাহা নানাবিধ হৈল ॥ 

( নিতান্ত জড়াধিকার পক্ষে চিত্তশোধিনী কর্মময় বুদ্ধি 

শুদ্ধভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে )। 

তোমার সাধন করে শমনের ভয়ে ॥ 

তুমিত অভয়পদ অদ্বিতীয় হরি । 

তোমার চরণ মাত্র ভবার্নবে তরী ॥ 

সেই পদ লাভে যত উপায় স্থজিল ৷ 

জড় ভাবাশ্রয়ে সব জড়ীয় হইল ॥ 

ইষ্টাপূর্ত আর যজ্ঞাদিক পুন্যকর্ম্ম। 

স্নান, হোম, দান, যোগ, বর্নাশ্রম ধর্ম্ম ৷ 

তীর্থ যাত্রা-ব্রত পিতৃকম্ম ধ্যান জ্ঞান । 

দৈবকন্ম তপঃ প্ৰায়শ্চিত্তাদি বিধান ৷ 

সকলই জড়ীয় দ্রব্য করিয়া আশ্রয় ৷ 

উপায় স্বরূপে সদা শুভকর্ম্ম হয় ॥ 

উপায় ধরিয়া পায় উপেয় চরমে |. 

অনিত্য উপায় ছাড়ে সিদ্ধি সমাগমে ॥ - 








৬২ শ্রীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


(ভক্তি সিদ্ধি লাভকালে জড়ীয় কন্মগদি সহজে দুর 

হয় )। 

পূৰ্ণানন্দ লাভ হয় সর্ববসিদ্ধিসার । 

জীবের উপেয় তাহা! শুন সারাৎসার ॥ 

জড় দ্রব্য কাল হয় নিরানন্দময় | 

কৌশলে জীবের তাহে ক্রম সিদ্ধি হয় ॥ 

অতএব শুভকর্ম্ম সকলই উপায় ৷ 

উপেয় চরমসিদ্ধি প্রেমরূপে ভায় ॥ 

সৰ্ব্ব শুভকর্ন্মে সিদ্ধি বিলম্বে উদয় । 

উপেয় উপায়ে ব্যবধান হেতু হয় ॥ 

( উপেয় প্রেম, উপায় জড়ীয় ব্যাপার হইলে, তদুভয়ের 

মধ্যে বিশেষ ব্যবধান পড়িল )। 

হরিনাম এজগতে দিলে কৃপা করি । 

সিদ্ধিলাভে শিষ্ট জীব লইলেক বরি ॥ 

উপায় হইল নাম শাস্ত্রের সম্মত ৷ 

অন্য শুভকন্মন মধ্যে হইল গণিত ॥ 

সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু যেন ত্রহ্মা-শিবসনে । 

দেবতা লক্ষণে গণ্য হইল ত্ৰিভুবনে ॥ 

নামের স্বরূপ হয় শুদ্ধ সত্বসয় ৷ 

জড়গন্ধ শুদ্ধনামে কভু নাহি রয় ॥ 

জড়ীভূত জীব নামে জড়ভাব দানে । 

অন্য শুভ কৰ্ম্ম সহ এক করি মানে॥ 

মায়াবাদ হৈতে এই নাম অপরাধ । 

যাহার দৌরাত্ম্যে সদা হয় ভক্তিবাঁধ ॥ 

কৃষ্ণনাম হয় প্রভু পূর্নানন্দ তত্ত্ব ৷ 

উপেয় বা সিদ্ধি বলি যাহার মহত্ব ৷৷ 
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l উপায় হইয়া আবির্ভ্‌ত ধরাতলে। 
| উপেয় উপায়, এক্য সর্ববশাস্ত্রে বলে ॥ 
| অধিকার ভেদে যিনি উপায়ম্বরূপ । 

তিনিই উপেয়, অন্যে বড় অপরূপ ॥ 
| (যাবৎ জীবের আত্মরতি না হয় তাবৎ নামকে উপায় 
৷ মনে করিয়া আত্মরতি রূপ উপায়কে সাধন করিতে থাকেন )। 
| নাম উপায় মধ্যে গণিত হইলেও মুখ্য উপায়। অন্য 
| শুভকর্দ সৰ্ব্বদাই গৌণ উপায় মধ্যে পরিগ্রণিত। এই তত্ব 
| বুঝিতে পারিলে অন্ত শুভ কৰ্ম্ম হইতে নামকে বিলক্ষণ বলিয়া 
| প্রতীত হয়। অতএব শাস্ত্রে যত প্রকার শুভক্ম্ম বণিত 
| আছে তাহা নামের সমান হইতে পারে না। 
| সরল হৃদয়ে যবে কৃষ্ণনাম গায় । 
অতীন্দ্ৰিয় স্থখ আসি চিত্তকে নাচায় ৷ 
f সেই সুখ কৃষ্ণনাম স্বভাব-তৎপর | 
| আত্মরতি আত্মক্রীড়া নাহি যারপর ॥ 
া 





ব্রজ্ঞানে যোগে যে আনন্দ বৈভব | 
জড়ের বিচ্ছেদ সুখ ছায়া অনুভব ॥ 
অভেদ্য কৈবল্য স্থুখ স্বল্প বলি জানি | 
কৃষ্ণনামানন্দ সুখ ভূমা বলি মানি ॥ 
সাধন কালেতে নাম উপায় স্বরূপ ৷ 
সিদ্ধিকালে উপেয় সে এই অপরূপ ॥ 
উপায় স্বরূপ নামে উপেয়ত্ব সিদ্ধ | 
অন্য শুভকন্মে এছে নহেত প্রসিদ্ধ ॥ 
আন্ত শুভকন্ম্ম যত সব জড়াশ্রিত ৷ 
নাম ত চিন্ময় সদা স্বতঃ সিদ্ধোদিত ॥ 
সাধন কালেও নাম শুদ্ধ স্ুনিন্মলি। 
সাধকের অনর্থেতে দেখায় সমল ॥ 





৬৪ 


শ্রীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


সাধুসঙ্গে নাম লৈতে জড় বুদ্ধি ঘায়। 
অনৰ্থ নিঃশেষ হৈলে শুদ্ধনাম ভার ॥ 
অন্য শুভকম্মী করে ত্যজিয়া উপায় । 
উপেয় পরম ভাব চরমে আশ্রয় ॥ 
কিন্তু নামাশ্রয়ী জন নাম নাহি ত্যজে । 
নামের শুদ্ধতা মাত্র সিদ্ধিকালে ভজে ॥ 
অন্য শুভ কৰ্ম্ম হৈতে অতি বিলক্ষণ । 
নামের স্বরূপ হয় অপূর্ব লক্ষণ ॥ 
সাধন দশায় এই বিলক্ষণ জ্ঞান ৷ 

গুরু কৃপা! হৈতে হয় বেদের শ্রামাণ ॥ 
সাধন দশায় যিনি এই জ্ঞান হীন । 
নাম অপরাধী তি'হ অতি অব্বাচীন ॥ 
নাম সব্বোপরি নাম তুল্য কিছু নয়। 
এ দৃঢ় বিশ্বাস করি যেই নাম লয় ॥ 
অচিরে তাহাতে হয় শুদ্ধ নামোদয় । 
পূর্ণীনন্দ নাম রস করেন আশ্রয় ॥ 

প্রতিকার, 

কাহারো যগ্যুপি অন্য শুভ কন্ম সনে । 
নামে সমবুদ্ধি হয় দু্ষতি বন্ধনে ॥ 

সে দুঙ্ক তি ক্ষয় লাগি করিবে যতন । 
নামে শুদ্ধ বুদ্ধি পাবে, পাবে প্রেমধন ॥ 
অস্ত্যজ গৃহস্থ-শুদ্ধ-নাম পরাঁয়ণ । 

তার পদধুলি দেহে করিবে মৃক্ষণ ॥ 
খাইবে অধরামূত পিবে পদজল । 

তবে শুদ্ধ নামে মতি হইবে নির্ম্মল॥ 
কালী দাসে এই রূপে ছুষ্ধতি খণ্ডন | 
পুনঃ তব কৃপা প্রাপ্তি গায় জগজ্জন ॥ 
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কলিযুগে সুদুঃসাধ্য অন্য শুভকন্ম। 
অতএব নাম আসি হইল যুগধন্ম্প 
নাম সবর্বকালেই সবের্বান্তম ধৰ্ম্ম, কিন্তু কলিতে অন্য 
ধন্মের ভরসা না থাকায় নাম ঘুগধর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া 
জগজ্জীবের ছুঃখ-মোচন করিতেছেন । 





দু'দশ পরিচ্ছেদ 


নামাপরাধ প্রমাছ 
(প্রমাদঃ) নবম নামাপরাধ 
এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ । 
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
প্রমাদ বা অনবধান পরিত্যাগ: পূর্বক সাধনে নিষ্ঠা 
জন্মে। অন্ত সকল অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া সব্ধ্রদা নাম 
গ্রহণ করিলেও যদি প্রেমোদয় না হয়, তাহা! হইলে জানিতে 
হইবে প্রমাদই বাধা জন্মাইতেছে। ওদাসীন্য বা নিষ্ঠাভাব, জাড্য 
বা আলস্য এবং বিক্ষেপ অর্থাৎ অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ ৷ 
এই তিন প্রকার অনবধান বা প্রমাদ। কোন ভাগ্যে 
অদ্ধোদয়ে হরিনাম গ্রহণ করিয়া যু সহকারে তুলসী 
' মালায় সংখ্যা, রাখিয়া নাম গ্রহণ করিলে ক্রমশঃ সংখ্যা 
বৃদ্ধি অনুভব হয় । ক্রমশঃ নামে অনুরাগ উদিত হয়। মরে 
পর্য্যন্ত অনুরাগ উদিত না হয়, সে পর্যান্ত সর্বদা যত করিয়া 
নাম গ্রহণ করিতে হয়। নিসগর্তঃ লোক অন্য বিষয়ে 
- আসক্ত হয়, স্থতিকালে অন্য বিষয়ে অন্ুরক্ত হয়। অন্যত্র 
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রুচি থাকাতে নামে উদাসীন থাকে । নামে চিত্ত লগ্ন হয় না। 
অথচ প্রতিদিন নাম জপ করে। চিত্ত একদিকে, নাম 
অন্যদিকে, তাহার মঙ্গল কি প্রকারে হইবে ? সংখ্য! মালায় 
লক্ষ নাম পূর্ণ হইল কিন্তু হৃদয়ে একবিন্দুও রসের উদয় 

হইল না। ইহাই অনবধান দোষ । ইহা বড়ই ছুনিবার । 
গ্রতিকারোপায়,_- প্রথমে একদণ্ড এইরূপ নিয়ম করিয়া ! 
কোন নাম পরায়ণ সাধুর সঙ্গে নিষ্জনে নাম আরম্ত করিতে | 
হইবে । তাহাতে ক্রমশঃ সাধুর ভাব দেখিয়া তদনুকরণে প্রবৃত্ত! 
হইয়া গুদাসীন্য ত্যাগ করিতে স্পৃহা হইবে । ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ | 
নামে চিত্ত স্থির হইবে। তুলসীর নিকটে বা কৃষ্ণলীলা স্থানে! 
নিরন্তর নাম করিতে করিতে নাম রসপানে অধীর হইবে।। 
পূর্ব সাধুগণ যে বিধানে ভজনানন্দ ভোগ করিয়াছেন সেই; 
বিধানে সাধুর সন্সিধানে বসিয়া একদণ্ড হইতে দুই দও) 
ক্রমশঃ চারিদণ্ড ; ক্রমে লক্ষ এবং অবশেষে তিন লক্ষ নাম: 
স্মরণ বৃদ্ধি স্বভাবতঃ হইয়া পড়িবে । : 
অন্য, প্রক্রিয়া, অথবা নির্জনে বসিয়া সাধুরীতি স্মরণ । 
করিয়া নির্জ্জনে ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া সাধন করিলে সত্র-) 
নামেতে, নিষ্ঠা ক্রমে রুচি হয় ও ওদাসীন্য দোষ ক্রমে দ্য 
হয়। জাড্য জনিত যে অনবধানতা অলসের মনে উদ্দিত হয় ৷ 
তাহাতে নামে রুচি হয় না। স্মতিকালে সর বিশ্রামের | 
|! 












] 





প্রয়াস হয়। এই দৌষে নামের রসের প্রকাশ হয় না। 
সাধুর চরিত্রে অব্যর্থকালত্ব ধৰ্ম্ম লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী 
অনুক্ষণ অন্য কার্যে বৃথা কালক্ষয় না করিয়। সবর্বক্ষণ নাম) 
গ্রহণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গ বলক্রমে এই অনর্থ অপসারিত 
হয়। বিশুদ্ধ সাধুভক্ত দুর্লভ। বহ্যত্ব ও চেষ্টা করিয়া সে 
প্রকার সাধু অন্বেষণ করিরা তাঁহার সঙ্গ প্রভাবে এই দোষ 
যাইবে। সাধুর অব্যর্থকালন ধর্মম দেখিয়া তাহাতে রুচি হইরে 








প্রমাদ নামাপরাধ রি 


__ এবং মনে হইবে, “আহা! কবে ইহার সমান হইয়া সমান অব্যর্থ- 
৷" কালক্ব-ধন্্ম আশ্রয় করিয়! ভাগ্যোদয়ে ইহার ন্যায় নাম স্মরণ 
করিয়া কৃতার্থ হইব ?” এই উৎসাহ আসিয়া অলসের মনে 
জাড্য দুরীভূত হইয়া কুষ্ণনাম-স্মরণে একলক্ষ, ছুই লক্ষ ক্রমে 
তিন লক্ষ নাম স্মরণ ও গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। নামের 
সংখ্য! বৃদ্ধির জন্য চিন্তে মহাগ্রহের উদয় হইবে । অচিরে 
সাধুর কৃপায় জাড্য দুরীভূত হইবে। বিক্ষেপ জনিত অন- 
বধান,_-কনক, কামিনী, জয়-পরাজয়, প্রতিষ্ঠাশা ও শঠতা 
ইহার বাসস্থান । ইহাদের আকর্ষণ হৃদয়ে উদিত হইলে 
স্বভীবতঃই নামে অনবধান আসিবে । ইহার প্রতিকার 
ক্রমে ক্রমে সেই সব চিন্তা পরিহার করিয়া ভাগ্যবান জন 
বৈষ্ণৰ আঁচারে যত্ব করিবেন। প্রথমে হরিবাসর, একাদশী, 
জয়ন্তী প্রভৃতি দিবসে ভোগ চিন্তা পরিহার করিয়া সাধুসঙ্গে 
দিবারাত্রি শ্রীনবদ্বীপ, বৃন্দাবন, পুরুষোত্তমাদি হরিক্ষেত্রে 
রূপান্ুগ শুদ্ধ বৈষ্ণববৃন্দ সহ শ্রুতি, গীতা, ভাগবতাদি 
মহনুখরিত ও মহদাবিভাবিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সকল আলোচনা! 
বণ, কীর্তনাদির পরম নির্ভয়ে উৎসব করিবে। ক্রমে 
ইহার সময় বৃদ্ধি করিয়া হরিকথা মহোৎসবে মন মত্ত করিবে । 
শ্রেষ্ঠ রস ক্রমে চিত্তে উদিত হইলে জড়ের নিকৃষ্ট রস-পিপাসা 
নিশ্চয়ই ছাড়িয়া যাইবে। মহাজনের মুখে হরিসঙ্গীত 
শ্রবণ প্রভাবে মন ও কর্ণ রসাম্বাদনে মুগ্ধ হইবে। জড়ীয় 
নিকৃষ্ট স্পৃহা বিগত হইয়া নামগানে অবিরত চিত্ত স্থির হইবে । 
বহু যত্বে এ প্রমাদ অপরাধ ত্যাগ করিয়! স্থির চিত্তে নামরসে 
চিরদিন মত্ত হইবে । যাহারা বিক্ষেপরূপ প্রমাদাসক্ত, তাহারা 
নিরূপিত নাম সংখ্যা যত শীঘ্র শেষ করিতে পারেন তাহার 
চেষ্টা করেন। “নাম সাধনে সেরূপ অযত্ব নাহয় ইহা বার 
বার সতর্কতার সহিত দেখা আবশ্যক । এই স্পুহ] 


১৪ গ্রীনাম ভজন ও মন্ত্র সিদ্ধি পদ্ধতি 


পরিত্যাগ করিয়া সতর্ক হইয়া নাম-সংকীর্তন নিরন্তর 
স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত হইয়া যাহাতে হয়, তজ্জন্য বিশেষ 
যত্ব করা আবশ্তাক । 

_ এজন্য কেবল নিজ চেষ্টায় ফল লাভ হয় না । ভগবং 
কৃপায় অনায়াসে হয় । ইহা কাকুতি করিয়া প্রার্মনা কর! 
নিতান্ত আবশ্যক । যাহারা নিজবুদ্ধি ও অর্থ চেষ্টা বলে 
ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহারা কখনই ফল লাভ করিতে পারেন না। 
যিনি কৃষ্ণকৃপা৷ লাভে যত না করেন তিনি ভাগ্যহীন। মুক্ত; 
মুমুক্ষু, বিষয়ী সকলেই এই নামের অধিকারী । মুক্তগণের নামে 
কিছু কিছু ভাবনা ভেদ দেখা যায়। বিরহ ও সম্ভোগ উভয় 
অবস্থায়ই এই নাম ভাবনাভেদে নিত্য আস্বাছ্ । 





নয়োদশ পরিচ্ছেদ 


অরহঃমন্ন ভাবাপত্রাধ 
দশম নামাপরাধ 


শ্রুতেপি নামমহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোধমঃ ৷ 
অহং মমাদি পরমোনায়িসোপ্যপরাধকৃৎ॥ 


দীক্ষিত হইয়াও অধিকাংশ নামভজন প্রয়াসী বিষয়ী এই 
জড় দেহে অহংতা ও মমতা বুদ্ধি করিয়া ভক্তিপথ হইতে লষ্ট 
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ইয়। আমি ব্ৰাহ্মণ, বৈষ্ণৱ, রাজা, আমার দেহ, গৃহ, পুত্র, 
পৌর, ধন, জন এইরূপে অযথা অভিমানে নামভজনে 
প্রবৃত্তি হয় না । ইহাই একটী বিষম অপরাধ । অন্য নয় 
প্রকার অপরাধ বর্ন করিয়া! নামেতে শরণাপন্ন হইতে 
হইবে । শরথাঁপত্তি যথা-- 

আনুকুল্যে সঙ্কল্স,_-জীবন ব্যাপারে যে বিষয়টা ভক্তির 
অনুকূল তাহাই মাত্র স্বীকার করিব। এই প্রতিজ্ঞাই আন্ুকুল্য 
বিষয়ে সঙ্কল্প । ভজন করিবার জন্য এই জীবন রক্ষা করিতে 


- হইলে যাহা যাহা ভক্তির ও ভক্তের অনুকূলে যে বিষয়, বস্তু ও 


কালাদির নিতান্ত আবশ্যক তাহা কৃষ্ণসন্বন্ধ রুচির অনুকূল- 
ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। 

“জয়ন্তী, একাদশী ইত্যাদি কাল, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন; ; শ্রীক্ষেত্রাদি 
স্থান ; ভাগবতাদি মহদাবিগাবিত শাস্ত্র ও মহন্ুখরিত হরিকথা 
শ্রবণ ও বিশুদ্ধ রূপানুগ সাধুসঙ্গই আনুকূল্য জ্ঞানে গ্রহণ ও 
স্বীকার ৷ বড়গুণও ভক্তি-অন্ুকুল ৷ আমি তোমার দাস এই 
বাক্যে, মনেও এ চিন্তা । দেহে তদ্ধামাশ্রয়, ভক্তপদধুলি, 
ভক্ত-পদ-জল ও ভক্ত-ভুক্তশেষ গ্রহণ । 

প্রাতিকৃল্যবিবর্জন,_-যে যে বিষয়, বস্তু ও কাল জীবন 
যাপনকালে আবশ্যক হইবে তাহা যদি ভক্তিলাভের প্রতিকূল 
হয় তাহা আমার যতই আবশ্যকীয় ও জড়োন্নতির সহায়ক 
হউক না কেন তাহাতে অরুচি হইবে এবং নিশ্চয়ই তাহা 
বজ্জন করিতে হইবে । কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ চেষ্টা 
জড়বিদ্যাদি-অঙ্জঁন চেষ্টা, আত্ম-খাগুসন্ধান চেষ্টা, ছয় দোষ 

ও ছয় বেগ-দমন, মায়াবাদী, বিষয়ী, ধর্মধবজী, কপট, সহজিয়া- 
বাদাদী অপস্ল্প্রদায়ের অসৎসঙ্গ বর্জন করিতে হইবে ।- ভক্তি- 
প্রতিকূল স্থান, কাল ও পাত্র ওযডবে দমন, অসংশান 
আলোচনাও ইহার অন্তর্গত 


রঃ গ্রীনাম ভন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


রুষ্ে রক্ষাকর্তা বুদ্ধি কৃষ্ণই একমাত্র সর্ববজীবকে রক্ষা 
করিতে পারেন। কারণ ব্ৰহ্মাদি হইতে দ্র কীট পর্য্যন্ত 
সকলেই তাঁহার অধীন ও দাস। কৃষে্ছায় ব্রন্া বিশ্বের সি 
কাৰ্য্য করেন, শিব সংহার করেন ও বিষ্ণু পালন করেন । জীবের 
জীবন মরণাদি সকলই কৃষ্ণেচ্ছায় সংঘটিত হয়। কেহই 
তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না। তিনি ঘীহাকে 
রক্ষা করেন, কেহই তাহাকে কষ্ট দিতে বা মারিতে পারে না। 
অন্য কাহারও কাহাকে রক্ষা করার শক্তি নাই | কারণ সকলেই 
অধীন, কেহই নিজেকে পর্যন্ত পালন ও রক্ষা করিবার শক্তি 
পায় নাই । কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুষ্ঠুভাবে সকলেই সকল 
সম্পদ লাভ করিয়া সুস্থ থাকিতে পারেন । শ্রীদেবকীদেবীর 
বাক্যে জানা যায়-_“এই মন্ত্যলোকে মরণশীল মানব যৃত্যুরপ 


সর্পভয়ে ভীত এবং ব্রহ্মা যাবতীয় লোকে আশ্রয় লীভের জন্য. 


ধাবমান হইয়াও নির্ভর হয় নাই। অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে 
মহৎ কৃপালন্ধ ভক্তিবলে আপনার' পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ 
করিয়া সে সুষ্ঠভাবে অবস্থান করিতেছে এবং মৃত্যু তাহার 
নিকট হইতে দুরে পলায়ন করিতেছে ।” বস্তুতঃ শ্রীভগবানের 
অশোক, অভয়, অমৃতাধার ্রীপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত জীবের 
দ্বিতীয় কোন বিশ্বাস যোগ্য আশ্রয় স্থান নাই । শ্রীভগবান্‌ 


তাঁহার পাদপদ্মে শরণাঁগত ভক্তকে সকল র্লেশ হইতে উদ্ধার 


করেন। তিনিই একমাত্র পালক ও রক্ষক। ইহা দৃঢ়রূগে 
জানিয়। শ্রীকৃষ্ণকেই রক্ষাকর্তা বলিয়া জানেন । 


গোগ্তত্বে বরণ,_-শরণাগতির ছয় প্রকারের মধ্যে 
অঙ্গাঙ্গী ভেদের অঙ্গীই গোপ্ত তবে বরণ । সংসারে কৃষ্ণ ব্যতীত 


আর কেহ কাহাকেও পালকরূপে বরণের পাত্র নাই । সৰ্ব্ব 
জীবের সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা ও পালন-শক্তি একমাত্র কৃষ্ণেরই 
আছে। অন্ত সকলেই তীহারই আশ্রিত ও পাল্য। জীব 
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ক্চেরই নিত্যদাস ও নিত্যপাল্য। কৃষ্ণ ব্যতীত কেহই একটা 
জীবেরও আশা পূরণ করিতে পারেন না। কাহারও ভাগ্ডারে 
কোন সম্পত্তি নাই,--যন্বারা নিজেই পালিত হইতে পারেন। 
অতএব কৃষ্ণই একমাত্র পালনকর্তা । ইহা দুটভাবে উপলব্ধি 
করিয়া শরণাগত অন্য সকলের আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া 
কৃষ্ণেরই শরণাগত হইবেন । বিশেষতঃ “কৃষ্ণ ভকতবৎসল, 
কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য । হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে 
অন্য ॥॥ প্রিয়, সত্যবাক্‌, সুহৃদ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া 
কোন পণ্ডিত অপরের শরণাগত হয়? আপনি ভজনশীল : 
সুহৃদ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া 
থাকেন অথচ আপনার হাস বৃদ্ধি নাই ।” ইত্যাদি বাক্যে দৃঢ় 
বিশ্বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য জানিয়া অন্য আশ্রয় 
ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করেন । 


আত্মনিবেদন,_-শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ । 

কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম || (চেঃ চঃ মঃ) এবং 
ভাগবতে ১১।২৯।৩৪-_আধ্যক্ষিক মরণশীল জীব যেকালে 
স্বীয় প্রাপঞ্চিক জ্ঞান ও কর্মের চেষ্টা প্রভৃতি ছাড়িয়া ভগবানে 
আত্মসমর্পণ করেন, তখন ভগবৎপ্রাপ্তি হেতু তাহার আর 
কোন অভাব থাকে না। তিনিও বৈকুণ্ঠ বস্তুর সেবায় বৈকুণ্ঠত 
লাভ করেন এবং কুণ্ঠধর্ম্মে বা মায়িক ভোগে আর তাহাকে 
আবদ্ধ থাকিতে হয় না। এবং ভগবানের তুল্য রথ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। শরণাগত ভক্ত ভক্তবৎস্ল ভগবানের অত্যন্ত 
প্রিয়জন বলিয়া প্রীভগবান্‌ তাহাকে নিজাভিন্ন কলেবররূণে 
দর্শন করেন।  শরণাগতির গীতিগুলি, এতৎসম্পর্কে 
আলোচ্য । : | 
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দৈন্য 8 
আমি দীন অকিঞ্চন সকলের ছার । 
অধম দুর্গত, কিছু নাহিক আমার ॥ 
কৃষ্ণের সংসারে আমি আছি চিরদাস। 
কৃষ্ণ ইচ্ছামত ক্রিয়া! আমার প্রয়াস ॥ 
আমি কর্তা আমি দাতা আমি পালয়িত| ৷ 
আমার এ দেহ গেহ সন্তান বনিতা || 
আমি বিপ্র আমি শৃদ্র আমি পিতা পতি৷ 
আমি রাজা আমি প্রজা! সন্তানের গতি ॥ 
এই সব বুদ্ধি ছাড়ি কৃষ্ণে করি মতি । 
কৃষ্ণ কর্তা, কৃষ্ণইচ্ছামাত্র বলবতী ॥ 
কৃষ্ণের যে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিব । 
নিজ ইচ্ছা অনুসারে “কিছু না চিন্তিব |” 
কৃষ্ণ ইচ্ছামতে হয় আমার সংসার ৷ 
কৃষ্ণ ইচ্ছামতে আমি হই ভব পার ॥ 
দুঃখে থাকি সুখে থাকি আমি কুষ্খদাস । 
কৃষ্চ্ছোর সর্ববজীবে দয়ার প্রকাশ ॥ 
মম ভোগ কৰ্ম ভোগ কৃষ্ণইচ্ছাঁমত | 
আমার বৈরাগ্য কৃষ্ণ ইচ্ছা! অনুগত ॥ 
সরল ভাবেতে যবে এই ভাব হয় । 
 আত্মনিবেদন তারে বলি মহাশয় ॥ 
“ যড়ুবিধ 'শরণাগতি নাহিক যাহার । 
সে অধম অহংম বুদ্ধি দোষে ছার ॥ 
আইংমম বদ্ধিক্রমে বহিন্মু্খ জন । 
নিজজ্ঞান বলে বহু করয়ে মাননা। 


ঈশ্বরের ঈশিতা নামানে দুষ্টাচারে ॥ 


|| 








অহংমম ভাবাপরাৰ রি 


ল্লীনাম মাহাত্ম্য শুনি বিশ্বাস ন! করে। 
লোকব্যবহারে কভু কুষ্ণচনামোচ্চারে ॥ 

কুষ্ণনাম করে তবু নাহি পায় প্রীতি । 
ধৰ্ম্মধ্বজী শঠজন জীবনে এ রীতি ॥ 

হেলায় উচ্চারে নাম কিছু পুণ্য হয়। 
প্রীতিফল নাহি ফলে সর্ধশাস্ত্র কর ॥ 

ইহার কারণ £- মায়াবন্ধ হৈতে এই অপরাধ হয় । 
ইহাতে নিষ্কৃতিলাভ কঠিন নিশ্চয় ॥ 

গুদ্ধভক্তি ফলে ধার বিরক্তি হইল । 

সংসার ছাড়িয়া সেই নামাশ্রয় নিল ॥ 
নিন্ধিঞ্চনভাবে ভজে শ্রীকৃৃষ্ণচচরণ । 

বিষয় ছাড়িয়া করে নামসংকীর্তন ॥ 

সেই সাধুজনে অন্বেবিয়া তার সঙ্গ । 

করিবে সেবিবে ছাড়ি বিষয়তরঙ্গ ॥ : 

ক্রমে ক্রমে নামে মতি হইবে সঞ্চার ৷ 
অহংতা-মমত। যাবে মায়া হবে পার! 
নামের মাহাত্মা শুনি অহংমমভাব | 

ছাড়িয়া শরণাগতি ভক্তের স্বভাব ৷ 

নামের শরণাগত যেই মহাজন। > 
কৃষ্ণনাম করে পায় প্রেমমহাধন॥ 


দশটী নামাপরাধ পরিত্যাগমান্রই যে সকল লাভ হয়, 
তাহা নয়, সেই দশ অপরাধের ব্যতিরেক 'দশটা ক্রিয়া আছে, 


ই তাহীর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। উপরে “অপরাধ 
পরিত্যাগের বিধান ৷ . 7 ন্‌ 
অতএব সাধুনিন্দা যতনে ছাড়িয়া ৷ 
পরতত্ব বিষ্ণু গুদ্ধমনেতে জানিয়। ৷ 


৭8 


প্ীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


নামগুরু নামশাস্ত্র সব্বোত্তম জানি । 
বিশুদ্ধ চিন্ময় নাম হৃদয়েতে মানি ॥ 
পাপস্পৃহ। পাপবীজ ত্যজিয়া যতনে ৷ 
প্রচারিয়া গুদ্ধনাম শ্রদ্ধান্বিতজনে ॥ 
অন্যশুভকর্ন্ম হৈতে লইয়া বিরাম ৷ 
স্মরে যে শরণাগত অপ্রমাদে নাম ॥ 
সেই ধন্য ত্ৰিজগতে সেই ভাগ্যবান্‌ ৷ 


_ কৃষ্ণকৃপা-যোগ্য সেই গুণের নিধান ॥ 


অতি অল্পদিনে তার গ্রীনামগ্রহণে । 
ভাবোদয় হয় আর পায় প্রেমধনে ॥ 
এবন্ভুত জনের জাধনদশা-প্রায়। 
অতি অল্পদিনে যায় কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥ 
ভাবদশা হৈতে হৈতে প্ৰেমদশা হয়। 
প্রেমদশা সর্ববসিদ্ধি, সর্বব শাস্ত্রে কয় ॥ 
তুমি বলিয়াছ নাম যেই মহাজন । 
লইবে নিরপরাধে পাবে প্রেমধন ॥ 
অপরাধ নাহি ছাড়ি নাম যদি লয় । 
সহতরসাধনে তার ভক্তি নাহি হয় ॥ 


জ্ঞানে মুক্তি, কর্মে ভূক্তি, জ্ঞানী কন্মীজিনে | 


সুতু্ল'ভ| কৃষ্ণভক্তি নিৰ্শ্মলসাধনে ৷ 

সাধনে নৈপুণ্য-যোগে. অত্যন্পসাধনে ৷ 

রা দেন ভক্তজনে ॥ 
সপরাধ ছাড়ি নামের গ্রহণ । 

ইহাই নৈপুণ্য হয় সাধনে ভজন ॥ 

এক এক অপরাধ সতর্ক হইয়া ৷ 

বতনেতে ছাড়ি চিত্তে বিলাপ করিয়া ॥ . 


অহংমম ভাবাপরাধ - ৭৫ 


নামের চরণে করি দৃঢ় নিবেদন । 
নামকৃপা হলে অপরাধ বিধ্বংসন ॥ 
অন্য শুভকন্মে নাম-অপরাধ ক্ষয় । 
কোন প্রায়শ্চিত্ত-যোগে কভু নাহি হয় ॥ 
আবিশ্রান্ত নামে নাম-অপরাধ যায় । 
তাহে অপরাধ কভু স্থান নাহি পায় ॥ 
দিবারাত্র নাম লয় অনুতাপ করে । 

তবে অপরাধ যায় নাম ফল ধরে ॥ 
অপরাধ গতে শুদ্ধ নামের উদয় | 
শুদ্ধনাম ভাবময় আর প্রেমময় ॥ 

দশ অপরাধ যেন হৃদয়ে না পশে | - 
কপ! কর মহাপ্রভু মজি নাম রসে ॥ (হঃ চিঃ) 





চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ 


সেবাপরাধ 


সেবাপরাধ চারি প্রকার-(১) শ্রীযুত্তিসেবক-নিষ্ঠ, (২) - 
ীমুনতি-্থাপকনিষ্ঠ, (৩) গ্ীমুত্তি-দৰ্শক নিষ্ঠ ও (৪) সৰ্ববনিষ্ঠ 
অপরাধ । k ু রি 
পাদুকা সহিত যায় উশ্বরমন্দিরে | 
যানে চড়ি“যায় তথা স্বচ্ছন্দ শরীরে ॥ 
উৎসবে না সেবে, আর প্রণতি না করে। 
উচ্ছিষ্ট অশৌচ-দেহে বন্দন আচরে & : 


| 





৭৬. 'স্ীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


একহাস্তে প্রণাম, সম্মুখে প্রদক্ষিণ ৷ 
দেবাগ্রে প্রসরে পদ, হয় বীরাসীন ॥ 
দেবাগ্রে শয়ন আর ভক্ষণ করয়। 

_ মিথ্যাকথা উচ্চভাষা জল্পনাদিচয় ॥ 
নিগ্রহান্ুগ্রহ, যুদ্ধ, অভক্তি, রোদন । 
ক্রু রভাষ। পরনিন্দা কম্বলাবরণ ॥ 
পরস্তুতি, অশ্লীলতা-বায়ুবিমোক্ষণ । 
শক্তি সত্বে গৌণ উপচারের যোজন ॥ 
দেবানিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণে স্বীকার ৷ 
কালোদিত ফলাদির অনর্পণ আর ॥ 
অন্যভুক্ত অবশিষ্ট খাদ্য-নিবেদন । 
দেবপ্রতি পৃষ্ঠ করি সন্মুখে আসন ॥ 


এই দ্বাজিশ প্রকার- দেবাগ্রে অন্যের অভিবাদন পৃজন । 
গুরু প্রতি মৌন নিজ স্তোত্র আলোচন ॥ দেবতা নিন্দন এই 
দ্বাত্রিশ প্রকার । অন্য শান্ত্রমতে-_রাজান্ন ভোজন আর অন্ধকার 
ঘরে প্রাবেশিয়! দেবমুত্তি সংস্পর্শন করে ॥ 
অবিধিপূর্ব্বক হরি মূর্ত্যপসর্পণ । 
অর্চনসময়ে মৌনভঙ্গ অকারণ ॥ 
বহির্দেশে গমনাদি পূজার সময়ে । 
গন্ধমালা নাহি দিয়া ধৃপর্পন করয়ে ॥ 
অনহ্পুষ্পেতে কৃষ্ণপূজাদিকরণ | 
অধৌত বদনে কৃষ্ণপূজা আরম্তন ॥ 
্ত্রীঙ্গ করিয়া কিম্বা রজঃম্বলা! নারী ৷ 
দীপ, শব স্পর্শিয়া অযোগ্য বস্তু পরি" ॥ 
শব হেরি অধোবায়ু করিয়া মোক্ষণ |. - . 
ক্রোধ করি শ্রশীনেতে করিয়া গমন ॥ : 


সেবাপরাধ ৭ 


জীর্ণ উদরে আর কুন্তস্ত পৈনাক। 
সেবন করিয়! জার তান্ব ল গুবাক ॥ 
তৈল মাখি করে হরি শ্রীমূন্তিস্পর্ণন । 
এরগুপত্রস্থ পুস্পে কররে অর্চচন॥ 
আন্থরিককালে পূজে পীঠে ভুমে বসি । 
স্মপন সময়ে মুত্তি বামহস্তে স্পর্শি ॥ 
বাদী বা যাচিত ফুলে দেবতা অৰ্চ্চন । 
পুজাকালে গর্বৰ উক্তি অথবা নিষ্টীবন ॥ 
তির্ঘ্ক্‌-পুণ্ড ধরে আর অধৌত চরণে 
মন্দিরে প্রবেশ করে পূজার কারণে ॥ 
অবৈষ্ণৱ পক করে দেবে নিবেদন । 
অবৈষ্ঞবে দেখাইয়া করয়ে পূজন ॥ 
বিশ্ুকৃসেনে না পুজিয়া কাপালি দেখিয়া । 
হরিপূজে নখজলে শ্রীমুত্তি ম্মরিরা ॥ 
ঘর্্ান্সংস্পু জলে করয়ে অর্ন। 
কষ্টের শপথ করে, নিৰ্ম্মাল্য লঙ্ঘন ॥ 
এই সব কাৰ্য্যে হয় সেবা-অপরাধ ! 
সেবাকারী জনের যাহাতে ভক্তিবাধ ॥ 
্রীমৃন্তি সম্বন্ধে যার ভজন-পূজন | 
সেবা-অপরাধ তেঁহ্‌ করুন বজ্জন ॥ 
বৈষ্ণৰ সর্ববদা নাম-সেবা-অপরাধ । 
বিজয়া শ্রীকৃষ্ণ সেবা করুন আম্বাদ ॥ 
এই সৰ অপরাধ মধ্যে যাঁর যাহা । 
সম্বন্ধে পড়িবে তীর বজ্জনীয় তাহা ॥ 
ভাবসেবা বিচারে- শ্রীমূদ্তিবিরহে ঘিনি নির্জনোতে বসি । 
ভজন করেন ভাবমার্গে অহনিশি ॥ 





৭৮ গ্রীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


নাম-অপরাধ সদ! বর্জনীয় তার । 

নাম-অপরাধ দশ সব্বরেশাধার || 

নামমঅপরাধ গতে ভাব-সেবা হয় । 

অতএব অপরাধ তাহে নাহি রয় ॥ 

শ্রীনামস্মরণে ভাব-সেবার উদয় | 

তোমার কৃপায় প্রভু জীবে ভাগ্যোদয় ॥ 

ভক্তির সাধনে যত আছয় প্রকার | 

সে সব চরমে দেয় নামে প্রেমসার ॥ 

অতএব নাম লয় পামরসে মজে । 

অন্য যে প্রকার সব তাহা নাহি ভজে ॥ (হুঃ চিঃ ) 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


ভজন প্রণালী 


নামরস-_সাধারণ আলঙ্কারিকগণের যে রস তাহা জড়- 
ধর্শনিষ্ঠ বস্তুতঃ তাহা রস নয়, রসের বিকৃতি মাত্র। তির 
চতুৰ্বিংশতি তব্বের অতীত যে চিন্ময় শুদধসত্বতত্ব তাহাই রস। 
আত্মারামগণ প্রকৃতির সীমা পার হইয়াও শুদ্ধসতৃতাত্বের 
অপূর্ব বিচিত্রতা দেখিতে পান না, হুতরাং তাহারা নীরস। 
শুদ্ধসত্তে যে চিদ্ধিশেষ আছে তাহাই নিত্য রস। সে রসের 
প্রক্ৰিয়া ;_সেই শুদ্ধসত্ে যে অৎণ্ড: পরব্রন্ম বস্তু তাহা 
শবভাবতঃ শক্তি ও শক্তিমানরূপে বিশিষ্ট । শক্তিমান তত 
ইলসকষ্য। শক্তি ও শক্তিমানে বস্তুগত ভেদ নাই । বিশেষকত 
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এক এক প্রকার ভেদের প্রতীতি আছে। শক্তিমান সর্বদাই 
শ্বেচ্ছাময় পুরুষ । শক্তি তংপ্রভাব প্রকাশিনী। চিৎ, জীব 
ও মায়াভেদে ত্রিবিধ ব্যাপার প্রকাশ করিয়া থাকেন । 
চিচ্ছক্তি স্বরূপে বস্তুর নাম, ধাম, রূপ ও তৎ ক্রিয়া-স্বরূপ 
প্রকাশ করেন। কৃষ্ণই পরম বস্তু, তার রূপ শ্যাম । কৃষ্ণ 
ধাম গোলোকাদি তাহার লীলার স্বরূপ । নাম, রূপ, গুণ, 
ধাম ও লীলাদি সকলই অখগ্তাদ্বর জ্ঞানান্তর্গত। যত সব 
বিচিত্রতা তাহায় পরাশক্তির কার্য্য। কৃষ্ণই ধন্মী এবং কৃষ্ণের 
পরাশক্তিই তাহার নিত্য ধৰ্ম্ম ! ধর্দ-ধন্মীতে স্বগতাদি কোন 
প্রকার ভেদ নাই । তথাপি বিচিত্র বিশেষ দ্বারা ভেদ-প্রায় 
লক্ষিত হয়। এই ব্যাপারটী চিজ্জঞগতে প্রতীত। সেই 
পরাশক্তির ছারাই মায়াশক্তি । ছায়াত্প্রযুক্ত তাহাকে বহি- 
রঙ্গা শক্তি বলা ঘায়। তিনিই কৃষ্ণেস্ছাক্রমে এই বহিরঙ্গ 
দেবীধামরূপ বিশ্ব স্থজন করেন। সেই পরাশক্তির তটস্থ- 
প্রভাবময়ী জীবশক্তি নিত্য অচিন্ত্য ভেদাভেদময় জীবগণকে 
প্রকাশ কযিয়াছেন । জীবও কৃষ্ণশক্তিবিশেষ সুতরাং কৃষ্ণ 
সেবার উপকরণ । সেই জীবগণ অন্তর্ম্মুখ ও বহিশ্ম্খ ভেদে 
ছুই গ্রকার। নিত্যমুক্তগণের নিত্যকৃষ্-সেবার অধিকার । 
নিত্যবন্ধ জীবগণের মধ্যে কতকগুলি অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ কৃষ্ণের 
প্রীতি চেষ্টাময়। আর সকলেই বহিন্মূ্খ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুতে 
অন্ুরক্ত । অন্তর্মু্দিগের মধ্যে যাহারা অতি ভাগ্যবান, 
, তাহারা সাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন। ও কৃষ্ণনাম 
প্রভাবে কৃষ্ণখামে যান। যাহারা অতি ভাগ্যবান হইতে 
পারে নাই তাহারা কর্ম্মজ্ঞান মার্গে বহু দেবারাধন বা নিবিবশেষ 
অরস্থার আশা করে । ৰ 

সেই শুদ্ধসত্ব তত্গত অখণ্ড রস কৃষ্ণি নামরূপে- 
পুষ্প কলিকার ন্যায় বিশ্বে কৃষ্ণ কৃপায় প্রচারিত হইয়াছেন 
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ইহাই রসনাম স্বরপ। সেই নামরূপ কলিকা স্বল্প শুট 
হইতে হইতেই কৃষ্চাদি মনোহর চিন্মঘরূপ বিকশিত হয়। 
তাহাই রসরপন্বরূপ। পুষ্পের সৌরভের ন্যায় ক্ফুটিত 
কলিকয়ি কৃষ্ণের চতুঃর্যা গুণ সৌরভ অনুভূত হয়। তাহাই 
রসগুণ স্বরূপ । নাম কুস্ুম পূর্ণ প্রক্ষংটিত হইলে কৃয়ের 
অষ্টকাল চিন্ময় নিত্য লীলা । প্রকৃতির অতীত হইয়া 
জগতে উদিত হন। তাহাই রস লীলাম্বূপ | কৃপাক্রমে 
জীবের সত্তাগত ক্ষুদ্র সন্বিং ও হলাদশক্তিতে স্বরূপ শক্তির 
হলাদিনী সধিতের সমবেতসার আমিয়। ভক্তিন্বরপিনী বৃত্তি 
হইয়া থাঁকে। সেই সর্ব্বেশবরী শক্তি আবিভভতি হুইয়া কৃষ্ণ 
নামে রসের সামগ্রী সকল ভক্তিক্রিয়া প্রকাশ করেন। 
জীব ভক্তির প্রভাবে চিন্ময় স্বস্বরূপ লাভ করত সেই শক্তি 
প্রকাশিত রসত্বে প্রবেশ করেন । 

রসের বিভাব আলম্বন রসে স্থায়ীভাব বলিয়া একটা 
সিদ্ধভাব আছে। তাহার নাম রতি। আর চারিটী সামগ্রী 
ভাব সংযোগ রতিই রসত্ব লাভ করে । সামগ্রী চারিটী যথা 
বিভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী । বিভাবে আলম্বন 
ও উদ্দীপন আছে। আলম্বন বিধয় ও আশ্রয় ভেদে ছুই 
প্রকার। যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি আশ্রয়। কষ্ম্বয়ং বিষয়। 
কৃষ্ণের রূপগুণাদি উদ্দীপন । আঁলম্বন ও উদ্দীপনাত্বক 
বিভাবের কার্ধের সঙ্গে যে সকল ফলোদয় হয় তাহাই অনুভাব 
পার সেই সকল ফল গাঢ়তা লাভ করিয়া সাত্বিক বিকার হয় । 
সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারি ভাব সকল কাৰ্য্য করিতে থাকে । 

_ নিরন্তর নাম পরায়ণ ভক্তকে নাম প্রভু কৃপা করিয়া 
নিজ রূপ গুণ লীলার উদয় করান । প্রেমের বিকার সকল 
শুদ্ধ প্রেম ময়। সঞ্চারি সাত্বিক মিশ্রণে বিভীব ক্রিয়া করে। 

স্থায়ী ভাবই রস হয়।- সেই রস সর্বসিদ্ধি সার । এই রদই 
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শ্রজরস। সর্ব্বসার এবং জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুবার্থ হইলেও তাহাদের 
চরমগতিস্থানেই এই রস। পূরণমুক্ত পুরুবেরাই এই রসের 
অধিকারী । 

অন্তু ব্যক্তিগণের মধ্যে শুদ্ধতকযান্ুখ জীবগণই শ্রেষ্ঠ। 
পুঁজ পুঞ্জ সুকৃতিবলে জীবের ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হয়। তীহারই' 
শ্রদ্ধা উদিত হইলে শুদ্ধ সাধুগুরু লাভ হয় । গুরুকপায় যুগল- 
নামরূপ মহামন্্র প্রাপ্তি হয় । 

শ্রদ্ধা হইলেও প্রথমে বিষয় চেষ্টা রূপ প্রতিবন্ধক থাকে । 
তাহা অতিক্রম করিয়া নামবল লাভ করিবার জন্য একটী 
সাধনক্রম শ্রীগুরুদেব দিয়া থাকেন । সংখ্যা করিয়া তুলসী 
মালায় নামন্মরণ বা কীর্ত্নই সেই উপাসনা-ক্রমই সকল 
লাভের মূল। সুতরাং প্রথমে অত্যল্প কাল নির্জ্জনে একাগ্র 
হইয়া নাম করিবে। ক্রমে সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে করিতে 
নামানুশীলনের নৈরন্ধ্য এবং বিষয় প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য 
হইবে । ভক্তি সাধনে দুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে। একটী অর্ডন- 
প্রবৃত্তি আর একটি স্মরণ-কীর্বন-প্রবৃত্তি । উভয়ই সমীচীন 
হইলেও স্মরণ-কীর্তন-প্রবৃন্তিই একান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে 
প্রবলা। অনেক মহাজনগণ নাম মালাতেই কিয়ৎপরিমাঁণে 
স্মরণ ও কিয়ংপরিমাণ নামকীর্তন করিয়া থাকেন । কীর্ভনের 
বিশেষ লাভ এই যে, তাহাতে শ্রুব স্মরণ ও কীর্তন এই 
তিন অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে । সেবা, নতি, দান্ত, 
সখ্য ও আত্মনিবেদন সহজে নামের সহিত প্রবন্তিত হয় । 

বিষয়ী কন্মা ও জ্ঞানী তিন জনই বহিষ্দুখ, কেননা মিথ্যা 
বার্থহখের জন্য সচেষ্ট । এই দেহের ইন্দ্রিযিতর্পনই বিষয়ীর 
চেষ্টা । পরকালে ইন্দ্রিয়ত্পণই কর্মীর চেষ্টা। নিজের 
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সমস্ত কষ্ট দুরীকরণই জ্ঞানীর চেষ্টা । এই তিন পদ অতিক্রম 
করিরা জীব অন্তর্মুখ হন | অন্তর্্মুখ কনিষ্ট-মধ্যম-উত্তম ভেদে 
তিন গ্রকার। কনিষ্ঠ অন্তর্মাখ অন্যদেবাদি ত্যাগ করিয়া. 
সর্ববকাম হইয়া কৃষ্ণর্চন করেন কিন্তু স্ব-স্বরূপ, কৃষ্ণন্বরাপ ও 
ভত্তম্বরূপ অনভিজ্ঞ। মূঢ় হইলেও অপরাধী নন ; ইহাদের 
মধ্যেই স্বনিষ্ঠ গরবৃত্তি। সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণব না| হইলেও 
বৈষ্ণবপ্রায় । মধ্যম অন্তর্ম্মখ শুদ্ধ বৈষ্ণব ও পরিনিষ্ঠিত, 
উত্তম অন্তর খের ত কথাই নাই। তিনি নিরপেক্ষ, নাম- 
নামীতে অভেদ বুদ্ধি ব্যতীত অন্তৰ্ম্ম খ হইতেই পারেন না। 
অন্তর্মখ মাত্রেরই ভগবানে অনন্যশ্রদ্ধ।| আছে, স্বতরাং 
নামের অধিকারী ৷ 

সাধন ক্ৰম ৪ অন্তৰ্মম খ ভক্তমহাশয় প্রথমে দশ 
অপরাধ ত্যাগ পূর্বক কেবল নাম স্মরণ ও কীর্তনের নৈরন্তর্ধ্ 
সাধন করিবেন। স্পষ্ট স্পষ্ট নাম উচ্চারণ পূর্বক স্মরণ- 
কীর্তন করিবেন । নাম স্পষ্ট স্থির ও সুখকর হইলে শ্রীগ্রীগ্যাম- 
সুন্দরের রূপ ধ্যান করিবেন। হস্তে মালা সংখ্যা, মনে বা 
মুখে কৃষ্ণ নামানুসন্ধীন করিতে করিতে নামার্থ যেরূপ তাহা 
চিননয়নে দর্শন করিতে থাকিবেন। অথবা শ্রীযূর্তির সন্মুখে 
বসিয়া রূপ দর্শন ও নাম ম্মরণাদি করিবেন । নামের সহিত 
রূপ একত্ব প্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণগুণ সকল স্মরণে আনিতে 
অভ্যাস করিবেন । নাম-রূপ ও গুণ একত্র অভ্যস্ত হইলে 
প্রথমে মন্ত্রধ্যানময়ী লীলার স্মরণ করিয়া তাহার নামরূপ- 
গুণের সহিত এঁক্য করিয়া লইবেন। এই সময়েই নাম- 
রসের উদয় হয়। মন্ত্ধ্যানময়ী ভাবনা দৃঢ়া হইলে 
স্বারসিকী অষ্টকাল লীলা ধ্যান করিতে করিতে সম্পূর্ণ 
 ব্রসোদয় হইবে। এই সাধনের আরম্তকালে সাধক প্রায় 
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কনিষ্ঠভাব প্রাপ্ত । অনতিবিলন্দেই সাধক উত্তম সাধুসঙ্গে 
মধ্যম ভক্ত হইয়া অবশেষে উত্তম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। 
কনিষ্াবস্থায় কিছুদিন নামাভ্যাস হয় । নামাভ্যাসে অনর্থ দূর 
হইলেই শুদ্ধ নামাধিকার ও বৈষ্ণব সেবাধিকার হয়। ৰ 


মন্ত্ধ্যানময়ী উপাসনা স্মৃতিকালে যোগপীঠে কল্পদ্রমতলে । 

গোপ-গোপীরত কৃষ্ণে দেখে কুতুহলে ৷ 
সান্তিকবিকার সব হয় প্রস্ফুটিত । 
ভজন আনন্দে ভক্ত হয় পুলকিত ॥ 
ক্রমে যবে নাম স্বসৌরভে প্রফুন্জিত 1 
আষ্টকাল কৃষ্ণলীল। হইবে উদিত ॥ 
প্বারসিকী উপাসনা হইবে উদয় । 
লীলোচিত পীঠে কৃষ্ণে দর্শন ক্রয় ॥ 
সঙ্গে সন্ধে গুরুকৃপা সিদ্ধন্বরূপেতে ৷ 
লীলায় প্রবেশে ভক্ত সখীর সঙ্গেতে ॥ 
মহাভাবন্বরূপিণী বুষভানুস্থৃতা | 

তীর অনুগত ভক্তি সদা! প্রেমযুতা ॥ 
সখী আজ্ঞামতে করে যুগল-সেবন । 
মহা-প্রেমে মত্ত হয় সে রসিক জন ॥ 

- সাধন ভজন সিদ্ধি লাগালাগি তার । 
লিঙগভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি তোমার কৃপায় ॥ 


শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাংসলা ও শৃঙ্গার এই পাঁচটি রস 
হইলেও শৃঙ্গার রসই চরম রস। এই রসের অধিকারীগণই ' 
প্রীকৃষ্চৈতন্যদেবের পরমানুগৃহীত। এই রসে কৃষ্ণের 
অনেক যুখেশ্বরী থাকিলেও শ্রীমতী বৃষভান্ুন্দিনী সকলের 
প্রার্থনীয়া। তিনি সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি এবং অন্য সমস্ত 
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্রজা্ধনাই তাহার কায়ব্যহ। জ্রীমতীর যুখমধ্যে গণিত 
হওয়াই রসিক মাত্রেরই প্রয়োজন । গোপীর আঙ্গুগত্য বিনা 
ব্রজে কৃষ্ণ সেবা লাভ হয় না।' সুতরাং গ্রীমতীর যুথে 
ললিতাদির গণে প্রবিষ্ট হওয়াই প্রয়োজন । এই গ্রণালীতে 
রসসাধনে প্রবৃত্ত হইলে সাধন ও ভজন সিদ্ধি পরস্পর অতি 
সম্নিকট হইয়া পড়ে। অত্যল্পদিনের : মধ্যেই স্বরূপসিদ্ধি 
উদয় হয়। যুথেশ্বরীর কৃপায় কৃষেচ্ছা সহজে হয়। তাহা 
হইলেই কৃষ্বহিম্মুখতা নিবন্ধন যে মায়িক লিঙ্গ দেহ তাহা 
অনায়াসেই নষ্ট হয় এবং জীব বিশুদ্ধ বন্ত স্বরূপে ব্ৰজে বাস 
করেন। ইহার পরের অবস্থা বাক্যের অগোচর ; কৃষ্ণ কৃপায় 
অন্ভূত হয়। 
এই শৃঙ্গাররসকে উজ্ছলরস- বলা যায়। কেন না 

চিজ্জগতে এই তত্বই পরম উজ্জল। ভৌম ত্রজরস অবলম্বনে 
ইহা লব্ধ হয়। চৈঃ চঃ রায় রামানন্দ সংবাদে 

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার । 

রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ 

-সিদ্ধদেহে চিন্তি কর তাহাই সেবন ৷ 

সখীভাবে পায় রাধাকৃষের চরণ 

গোপী অনুগত বিনা এীশবধ্যজ্ঞানে ৷ 

ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥ 


যাহার উজ্জল রস সাধিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তিনি 
ত্রজের গোপী আম্ুগত্য স্বীকার অবশ্য করিবেন । জীব 


পুরষভাবে শৃঙ্গাররসের অধিকারী হন না। ব্রজগোপী- 
স্বরূপ লাভ করিলে কৃষ্ণ ভজন ইয়। একাদশ প্রকার ভাব 


গ্রহণ করিলে ব্রজগোপীত্ব লাভ হয় । . : 
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(১) সন্বন্ধ, (২) বয়স, (৩) নাম, (৪) রূপ, (৫) যুখ- 
প্রাবেশ,. ৬) বেশ, (৭) আজ্ঞা, (৮) বাসস্থান, (৯) সেবা, 
(১০) পরাকাষ্ঠা, (১১) পাল্য-দাসীভাব | সাধক জগতে যে 
আকারে থাকুন না কেন, হৃদয়ে এই একাদশটি ভাব গ্রহণ 
পূৰ্ব্বক ভজন করিবেন । এই একাদশভাবসাধনকার্ধ্যে সাধকের 
পাঁচটী দশা ক্রমশঃ উদয় হয়। শ্রবণদশা, স্মরণদশা, আপন- 
দশা ও সম্পত্তিদশা ৷ 

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। 
বেদধর্ম্ম ত্যজি সে কুষ্ণকে ভজয় ॥ 
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে । 

"ভাবযোগ্য-দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥ 

ইহাদ্বারা জানা যায় যে, উজ্জল রস সাধিতে হইলে . 
সাধকের গোপীদেহ প্রাপ্তির আবশাক ! কৃষ্ণলীলা শ্রবণ 
করিয়া যখন এইভাবে রতি হয়, তখন উপযুক্ত সদ্গুরুর 
নিকটে সেই ভাবশিক্ষা করিতে হয়। শ্রীগুরুর মুখে তত্ব 
শ্রবণই সাধকের শ্রবণদশা । সাধক ব্যাকুল হইয়া সেই 
তত্বগত ভাব অঙ্গীকার করেন তাহাই বরণদশী রসম্মৃতি ছারা 
সেই ভাব অভ্যাস করেন তাহাই স্মরণদশা । আপনাতে . 
সেই সুষ্ঠুভাবকে আনিতে পারার নাম আপনদশী বা প্রাপ্তি- 
দশী। এই পীথিৰ অনিত্যসন্তা হইতে পৃথক্‌ হইয়া স্বীয় 
বাঞ্ছিত স্বরূপ স্থিরীভূত হওয়ার নাম সম্পত্তি দশা । 

ভাবতত্ব দুই প্রকার। নিজ একাদশ ভাব ও কৃষ্ণলীলা.। 

গুরুদেব শিষ্যের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া যখন 
দেখিবেন যে শিষ্য শৃঙ্গাররসের অধিকারী, তখন তাঁহাকে 
ভ্রীরাধার যূথে, গ্রীললিতাগণমধ্যে সাধকের সিদ্ধমঞ্রী 
স্বরূপ অবগত করাইবেন। সাধকগত একাদশ ভাব ও [সাধ্যগত 
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অষ্টুকালীয় লীলা দেখাইয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সংস্থাপন 
করিয়া দিবেন। সাধকের .সিদ্ধাদেহগত নাম, রূপ, গুণ, 
সেবা ভাল করিয়া দেখাইয়া দিবেন। সাধিকা যে ঘরে 
জন্মগ্রহণ করিয়া যে পতির সহিত তাহার বিবাহ হয় তাহা 
বলিয়া! দিবেন । বেদধর্্ম পরিত্যাগ করত শ্রীয্‌ থেশ্বরীর পাল্য- 
দাসীভাব ও তাঁহার অষ্টকালীয় নিত্য সেবা দেখাইয়া দিবেন । 
সাধিকা সেই ভাব বরণ করিয়া স্মরণ-দশীয় প্রবেশ করিবেন । 
ইহাই সাধকের ব্রজে গোপী জন্ম । যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ” 
এই ভাগবত আঁজ্ঞাই এস্থলে পালনীয় । 

সাধিকার আত্মগত শুদ্ধরচি শ্রীগুরুদেব যখন নির্ণয় 
করেন, তখন সাধিকাঁও স্বরুচি . বলিয়! গুরুদেবকে সাহায্য 
করিবেন । স্বাভাবিক রুচি স্থির না হইলে উপদেশ শুদ্ধ হয় 
না। প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কাররূপ দ্বিবিধ স্ুকৃতি জনিত 
প্রবৃত্তিকেই রুচি বলা যায়। জীবাত্মার এই রুচি নৈসগিক। 
যশহাদের শুঙ্গীররসে রুচি নাই, দাস্য বা সখ্যে আছে 
তাহারা সেই সেই রসে উপদিষ্ট হইবেন, নতুবা অনর্থই 
ঘটিবে। মহাত্মা শ্যামানন্দের সিদ্ধ স্বরূচি প্রথমে পরিজ্ঞাত 
হয় নাই এই জন্যই তাহাকে সখারসে প্রবেশ করান 
ভজন লাভ হয়।  ক্তীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে যোগ্যতা ও 
অধিকারের বিচারই প্রবল । 
__ সাধকের স্বরুচি বিরুদ্ধ অন্তভাব যাহা পূর্বে স্বীকৃত হয়, 
তাহাই তাঁহার পতিগ্রহণ। কিন্তু তদুত্তর শুদ্ধ গুরুদেবের 
কৃপায় স্বরুচি সম্মত কৃষ্ণ সেবা-লাভই পরম পারকীয় রস। 
পারকীয় রস ব্যতীত রসের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় ন! ৷ স্থুতরাং 
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নিত্যত্বই শ্রীকৃষ্চৈতন্যদেবের শিক্ষা-মহিমা । এই শুঙ্গার 
রসে কোন প্রকার প্রাকৃত ব্যবহার নাই। চিন্ময় জীব রস- 
সঞ্চারে চিন্মরী গোপী হইয়া চিন্ময় রাধা-কৃষ্ণের নিত্য দাস্ত 
চিন্ময় বৃন্দাবনে লাভ করেন । ইহাতে জড়ীয় স্্রীপুরুষ ভাব 
নাই, কেবল সেই ভাবের বিশুদ্ধ আদর্শ তত্বই স্বীয় চিন্ময়ী 
স্বভাবে প্রকটিত হ্ইয়াছেন। ইহা শুদ্ধগুরুর নিকটেই 
অবগত হওয়া যায় । কৃপা বতীত এই অনির্বচনীয় তত্ত্বের 
আবিষ্কার হয় না । ইহা! জড়ীয় তর্কের অগোচর এবং অত্যন্ত 
বিরল । 

স্মরণদশাঁকে আপনদশায় প্রাপ্তিযোগ্য করিয়া সাধন না 
করিলে কোন ক্রমেই সিদ্ধি হয় না। এই অনির্ধবচনীয় 
ভজনতত্বে কর্ম্মাবড়ম্বর জ্ঞানাডম্বর বা যোগাড়ন্বর প্রভৃতি কোন 
প্রকার আড়ম্বর নাই। বাহ্যে কেবল নিবৃত্তি ভাবের সহিত 
যে সকল সাধক বাঁহ্যাড়ম্বরে ব্যস্তবা অন্তর স্থির করিতে যত 
করেন না তাঁহাদের স্মরণ আপন-যোগ্য হয় না। সুতরাং 
বনুজন্ম সাঁধনেও সিদ্ধি হয় না। এই ভজনই সহজ ভজন, 
কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার উপাধি খল উপস্থিত হইলে 
সাঁধনান্তর হইয়া পড়ে, ত্রজভজন হয় না। শ্রীগুরুদেবের 
নিকট সরল অন্তঃকরণে এই ভজনের শুদ্ধতা ও উপাধি বুবিয়া 
লইয়া ভজন করিতে হয় । 

সিদ্ধির সহজদ্ব-_-জীব শুদ্ধ চিৎকণ, জীবের চিতম্বরূপগত 
একটী সিদ্ধ চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ সিদ্ধসত্ব তুলিয়া 
মায়াবদ্ধ কৃষ্ণপরাধী জীব জড়াভিমানে ওপাধিক জড়দেহে 
মত্ত হইয়া আছেন। শুদ্ধগুরুকৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় 
পরিচয়লাভই পরম সহজ বস্তু । এই স্থল হইতে স্বীয় সিদ্ধ 


৮৮ গ্রীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


স্বরূপ লাভের ক্রম লিখিত হইতেছে । বদ্ধজীবের ভক্তি 
সাঁধনেই সেই ক্রম আছে । তন্মধ্যে একটী বৈধক্রম, একটি 
রাঁগানুগ সাধ্যক্রম | উক্ত ক্রমদয় প্রথমে পুথক্রূপে প্রতীত 
হয় কিন্তু ভাবাপনে সেই পার্থক্য আর থাকে না। শাস্ত্রবিধি- 
শাসনে -বৈধক্রমের উদয় হয়। ব্রজজনের ক্রিয়ায় লোভ 
হইতে রাগানুগক্রমের উদয়, সুতরাং প্রথম ক্রমটি (বৈধক্রমটি) 
সাধারণ এবং রাগানুগ ক্রমটি বিরল । 

বৈধভক্ত স্মৃতিকালে সৰ্ব্বদা অনুকূল যুক্তি ও শাস্ত্রের 
বিচার করেন। - কিন্তু ভাবাপনে শাস্ত্র যুক্তির বিচার: ত্যাগ 
করেন। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ক্রমে সেই ভাব আপন- 
দশা আগমনে আবিভূতি হয়। স্মরণ পঞ্চবিধ_স্মরণং 
ধাঁরণাঃ ধ্যান, অনুস্মতি ও সমাধি । স্মরণ অবস্থায় প্রথমে 
কেবল স্মরণ অর্থাৎ নিজের একাদশ :ভাবে অবস্থিতিপূর্ববক 
অষ্টকাল সেরা ভাবনা । তখনও নৈরন্ত্ধ্য সিদ্ধ হয় নাই । কখন 
কখন স্মরণ হয়, কখন বিক্ষেপ হয়। স্মরণ করিতে করিতে 
ধারণা অর্থাৎ স্মরণের স্ৈর্য্য ভাব সাধন, ধারণা_-ধ্যাতি বিষয়ের 


সব্বাঙ্গ ভাবনা করিতে করিতে ধ্যান হয় । অনুস্মতি- সর্ব" 


কালে ধ্যান। সম্পূর্ণ ন্রৈন্তর্য্য অর্থাৎ অন্যধ্যানাবসরাভাবে 
পূর্ণ কৃষ্ণলীলা ধ্যান। এই সমাধিরূপ স্মরণ হইতে হইতেই 

আপন দশা উপস্থিত হয়। স্মরণে এই পঞ্চদশ! অতিক্রম 
করিতে অনিপুণ লোকের বন্ুুগ যাইতে পারে* নিপুণব্যক্তির 
পক্ষে অল্পদিনেই আপনদশা উপস্থিত হয় । ভাবাপণ দশায় 
জড়দেহের অভিমান দুর হইয়! সিদ্ধ দেহের অভিমান প্রবল 
হইয়া পড়ে। তখন স্বন্বরূপে ক্ষণে ক্ষণে ব্রজবাস হয় 

স্বন্যরূপগত রাধাকৃষ্ণ সেবায় বড় স্তুখোদ্রয় হয়। এমন কি 
অনেকক্ষণ ব্রজধাম. দর্শন ও তথায় স্বরূপাঁভিমানে অবস্থিতি 
"এবং চিদ্ধিলাসগত লীলার ক্ষপ্তি হয়। 


৮ ০০০০ 





ভজন প্রণালী ৮৯ 


এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণসাক্ষাংকৃতি 
অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদিচ্ছাক্রমে স্থুলদেহাপগমে লিঙ্গদেহ 
নষ্ট হইয়া পড়িবে | পাঞ্চভৌতিক দেহ পতন হইতে হইতেই 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মন, বৃদ্ধি, ও অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ খসিয়া 
পড়ে। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাবৃত ভাবে উদয় হইয়া 


'চিদ্ধামে যুগল সেবা করিতে থাকে । এই অবস্থায় সাধনসিদ্ধ- 


ভাঁবে নিত্যসিদ্ধদিগের সালোক্য লাভ হয়। তাহার আর 
কখনও সেবাভঙ্গ হয় না। সতত পরম উজ্জলরসে মত্ত 
হন। পরমধন নামের আশ্রয়ে জীব শুদ্ধসত্ব হইয়া এই 
প্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন । 


-_ কর্ম, জ্ঞান-যোগাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্য শ্রদ্ধোদিত 
ভক্তির সহিত নাম্ভজনই সুলভ ধন! পূর্বোক্ত ক্রম ধরিয়া 
নামভজন করিলে অন্য সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা অতি সহজে . 
এবং স্বল্পকাঁলে সব্বার্থ সিদ্ধিলাভ করে । ইহাতে নৈপুণ্যমাত্র 
এই যে, কুসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে নামভজন 
করিবে। প্রেম একটী পরম শুদ্ধ চিদ্ম্ম ফলক বিশেষ । 
সধুচিত্ই তব্গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ । অসাধুচিত্ত তাহার 
বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সেই ফলক জীবহৃদয়ে সহসা প্রবেশ 
করে না। তড়িংসম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের হ্যায় সাধুসঙ্গ 
ও অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কাঁধ্যকর । অর্থাৎ বিদ্যুৎ মায়িক ধৰ্ম্ম- 
বিশেষ । প্রেম চিন্ধর্্ম। উভয়ে একটু লক্ষণের সৌমাদৃশ্য 
দেখা যায়। অতএব যিনি নামসাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাঁহার সাধুসঙ্গ, সুনির্জ্জন এবং নিজের সুদৃঢ় ভাব বা 
পরাকাষ্ঠা এই নির্ববন্ধে বিশেষ আগ্রহ থাকা নিতান্তই আবশ্যক 
আমি এমত কৌন সংকৰ্ম্ম করি নাই, যাহাতে কৃষ্ণকৃপা, লাভ 
হইতে পারে। কৃষ্ণ যে কৃপা, করেন, তাহা অহৈতুকী কৃপা 


৯5 গ্রীনাম ভঞ্জন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


সেই অহৈতুকী কৃপা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া দৈন্য সহকারে 
সাধুসঙ্গে সতত নাম কীর্তন করিতে হইবে। মহাপ্রভুর 
অপ্রকট লীলার পর বহু অপসম্প্রদায়, ধর্ম্মধবজী, বর্চক-বৈষ্ঞব 
ও গুরু অভিমানী পাঁষগুগণ মহাপ্রভুর ও মহাভাগবতের দোহাই 
দিয়া লৌকবঞ্চনা করিয়া নিজের ও ছূর্ভাগা লোকের সব্বনাশ 
সাধন করিয়া নরকের পথ স্বলভ করিতেছেন । তাহাদের 
দুঃসঙ্গ হইতে অতি যত্বে ও দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত 
্ুল্লভ হইলেও শুদ্ধ সাধুসঙ্গে নাম ভজন করিলে অত্বর নামের 
ফল প্রেমলাভ সুলভ হইতে পারে। ইহাই শ্রীমন্মহা প্রভুর 
চরমোৌপদেশ । জীব সকল স্বীয় স্থকৃতি বলেই ভক্তিলাভ 
করেন। সেই সুকৃতি বলে ধাহাদের গ্রীহরিনামে শ্রদ্ধার উদয় 
হইবে তাঁহাদের সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় করিবার জন্য যুগধর্ম্ম নাম 
প্রচারের অত্যাবশ্যকতা আছে । বস্তুতঃ ইহা জীবের একমাত্র _ 
নিত্যধৰ্ম্ম । ৃ 

শ্রীনাম ভজন প্রণালী ও মহামন্ত্রে-ব্যাখ্যা ভজনসন্দর্ভে 
_ পঞ্চমবিলাঁসে বিস্ত'তভাবে বর্ধিত হইয়াছে। 

সদ্গুরুর নিকট হইতে নাম ও মন্ত্র লাভ না করিলে 
কোন, প্রকারেই যত শুদ্ধভাবেই নাম গ্রহণ করুন না কেন, 
কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই । অতএব শুদ্ধ নামাশ্রয়ী 
শীগুরুপাদপন্স লাভ ও তৎকৃপায় নাম মন্ত্র গ্রহণই সকল 
প্রকার শুভোদয়ের মূলীভূত রহস্ত । 


শে 


শ্রীত্রীগুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ 





গায়ত্রী 


গায়ন্তং ত্রায়তে গায়ৎ ত্রা-কা। 
বেদমাতা, দ্বিজবর্গের উপাস্য বৈদিক মন্ত্র বিশেষ । 
ঘশহার! এই মন্ত্রটী গান বা পাঠ করেন, তাহাদিগকে 
| ত্রাণ করেন বলিয়া এই মন্ত্রটার নাম গায়ত্রী হইয়াছে। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে গায়ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত 
হইয়াছে। যথা £_গয়’ শব্দের অর্থ প্রাণ ; যিনি প্রাণ 
রক্ষা করেন, তাঁহাকে গায়ত্রী বলে । 
ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যথানিয়মে বেদ-পারদর্শী 
আচার্য্যের নিকট হইতে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তখন 
তাহাদের পুনর্জন্ম হয় এবং তখন হইতে দ্বিজ বলিয়া 
অভিহিত হইয়া থাকেন । তাহাদিগকে ত্রিসন্ধ্যায় পবিভ্রভাবে 
গায়ত্রী জপরূপ উপীসন। করিতে হয়৷ 
গায়ত্রী, মন্ত্র প্রভৃতি বিষয় একমাত্র গুরুমুখী বিদ্যার 
| অন্তর্গত। শ্রীগুরুদেব উপাসনাপর সিগ্ধশিষ্যের সন্নিধানে 
| গায়ত্রী ও মন্ত্রের নিগৃঢ-রহস্ত কীর্তনমুখে ব্যক্ত, করিয়া থাকেন, 
উহা সাধারণের গোচরীভূত করা বেদ-নিষ্দধ। কৌন 
| কোন গ্রন্থে মন্ত্রাদির অর্থ কিয়ং পরিমাণে আলোচিত হইলেও 
| অদগুরুচরণীশ্রয় ব্যতীত অদ্যাবধি কোন জীবের তাহা 
উপলব্ধির বিষয় হয় নাই, বা হইতেছে না, বা হইবে না 
|... গায়ত্রী” বলিলে লৌকিক ছন্দৌবিশেষ বুঝাইলেও 
| “িটিযোগমপহরতি”_-এই ন্যাযানুসারে রঢ়িবৃত্তি দ্বারাই 





২ শ্রীনাম ভজন. ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


দ্বিজগণের উপাস্যা বেদমাতা গায়ত্রীই একমাত্র লক্ষিতব্য 
বস্তু হন। গায়ত্রীর সবিস্তার অর্থ পুরুষন্থুক্তে এবং পুরুষসুক্তের 
অর্থ সমগ্র বেদে বিবৃত হইয়াছে । বেদ সমূহ শব্দাত্বক, সেই 
সকল বৈদিক শব্দ একমাত্র ভগবান্কেই উদ্দেশ করে । অতএব 
বিদ্দ্রুটিবৃত্তিতে গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা ও খধি একমাত্র ভগবান্‌। : 
ছন্দও ভগবদাত্মক ; এতদ্বিবয়ে পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ খষি তন্ত্রসার 
সংগ্রহে শান্ত্রবচন উদ্ধার করিয়। জানাইয়াছেন__ 

“বেদ্মাতা গায়ত্রী “সব্যান্গতিকা” ও ননিৰ্্যাহ্থতিকা’ 
ভেদে খাধিগণের দ্বারা পূর্বাপর গীত হইয়া আসিতেছেন। . 
সব্যাহৃতিকগাঁয়ত্রী ‘বিশ্বামিত্ৰ গায়ত্রী” নামে কথিতা হন। 
নির্যান্বতিকগায়ন্রীর নামান্তর প্রজাপতি বা ব্রন্ষ-গায়ত্রী। উপ- 
নয়ন সংস্কার ও স্ত্রধারণকাঁলে নির্ব্যাহৃতি গায়ত্রী গীত হন। 
অতএব উভয় গায়ত্রীই জপ্যা। তদ্বিষয়ে আচারবান্‌ 
ত্রান্মণমাত্রেই অরগত আছেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ । 
তন্তরসার-সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে । যথা 


বিশ্বামিত্স্ত সন্ধ্যার্থে তদন্যত্র প্রজাপতিঃ ৷ 
মুনির্দেবস্ত সবিতৃনামা শ্রষ্টত্বতো হরিঃ ॥ | 
স্থির আদিতে চতুর্ম্ুখ র্মা বিষ্ণুর নিকট হইতে প্রণব, 
্যাহথাতি ও গায়ত্রী পৃথক্‌ পৃথক্‌ তাবে লাভ করিয়াছিলেন। 
বেদে প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ভিন্ন মন্ত্ররূপে দুষ্ট না হইলেও 
মন্ত্রমূহ অর্থাৎ প্রণব, ব্যান্গতি ও গায়ত্রী ভিন্ন; যেহেতু : 
কর্মভাগে মন্ত্রমূহের বিভিন্ন প্রয়োগ দুষ্ট হয় । বেদ অধ্যয়নের 4 
উপক্রমে একমাত্র প্রণবই উচ্চারিত হন। যজ্ঞাদি কার্য 
হোমে--ও ভূঃ স্বাহা, ও ভূবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা_এইরূপ 
ব্যাহতি মন্তরমাত্র পঠিত হয়। আবার প্রেতোদ্ধার হোমে 
' নিব্যাহ্থাতিকগায়ত্রী মাত্র পঠিত হইয়া থাকে। 








গায়ত্রী ৩ 


দ্বিতীয় মন্ত্্র্টা-বিশ্বামিত্র। ইনি ব্রহ্মার ন্যায় প্রণব, 
ব্যাপ্তি ও গায়ত্রী পৃথক্‌ পৃথগ.ভাবে দৃষ্টি করিবার পরিবর্তে 
সপ্রণব ব্যাহ্ৃতিক-গায়ত্রীর দর্শন লাভ করেন। অতএব বেদে 
সপ্রণব ব্যান্গতিক গায়ত্রীর উপদেশ লক্ষিত হয়। শ্ৃতরাং 
সপ্রণৰ ব্যাহ্থতিক-গায়ত্রী ও নির্ধ্যান্তিক গায়ত্রী উভয়ই 
বেদ প্রসিদ্ধ। অষ্টকাণ্ডাত্মক খগ.বেদ, সপ্তকাণ্ডাত্মক যজুর্বেদ 
ও বট.কাণ্ডাত্রক সামবেদে উপক্রমে ও উপসংহারে গায়ত্রী গীত 
না হইয়া কেবলমাত্র মধ্যে গীত হইয়াছেন । অতএব জপ- 
কর্তা স্বেচ্ছান্ুসারে উভয় প্রকার গায়ত্রীই জপ করিতে পারেন। 
যুগান্তে ইতিহাসের সহিত বেদসমূহ অন্তহিত হইলে 
খাবিগণ  প্রলয়ান্তে ঘুগারন্তে বিশুদ্ধ সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধ- 
জ্ঞানরূপ-বেদ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তদনন্তর অন্যে তাহা জানিতে 
পারেন; এই বাক্যে বেদমাতা গায়ত্রী বা বেদের নিত্যত! 
সুচিত হইয়াছে । 
মন্ত্র বলিলে ওঁকারাদি-সমাযুক্ত ও রহিত উভয়ই বুঝাইয়! 
থাকে, কিন্তু উচ্চারণকালে আগ্ন্তে ও কার সমাযুক্ত মন্ত্র 
জপই কর্তব্য, নতুবা মন্ত্র জপ ফলজনকই হয় না। আর 
অন্তে ওষ্কারোচ্চারণ রহিত বেদ-কীর্তনে প্রাপ্তফলও বিনষ্ট হয়। 
ও প্রণব, ভূই-ভূব্বব্যাহতি । “তৎসবিতুরধরেণ্যং 
ভর্গোদেবস্য বীমহি। ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ 1- গায়ত্রী । 
ইহার ভাষ্য শ্রীমভাগবতের ‘জন্মাদস্ত' প্রথম শ্রাকে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে £_ : 
জন্মীদন্ত যতঃ=সব্তিঃ (জন্মস্থিতি ও প্রলয় ) 
পরং-্বরেণ্যাং। রর 
'সত্যংলভর্গঃ (ব্র্)। তং=সেই প্রসিদ্ধ ব্ৰহ্ম ৷ 
স্বরাটদেবস্য। তেনেত্রক্মহদা য আদি কবয়েসুধিয়ো- 
যৌনঃ ' প্রচোদয়াৎ। ধীমহি=উভয়স্থানেই “এক প্রকার ॥ 


ও ও গ্রীনাম ভঙ্গন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


(ও)-প্রণবের অর্থ স্থষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি ও নাশিনীত্রয়ের 
শক্তিমান্‌ অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, পালিত 
হইতেছে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই প্রণবাখ্য পরমেশ্বর । ভগবান্‌ 
বিষ্ণুই জগতের জন্মস্থিতি প্রলয়ের কারণ জ্যোতির্মায় বস্তু এই 
কথা অগ্নিপুরাণে গায়ত্রীব্যাখ্যায় কথিত হইয়াছে । ও'॥ 
তুভূবিঃ ও স্বর, এই আধারকে ব্যাহ্ৃতি বলে । আধেয় প্রকৃতি 
পুরুষ ও কাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র যুত্তিতে পরিচিত। যে 
পরমেশ্বরে ভূসর্গ, ভূবঃসর্গ ও স্বঃসর্গ মৃব। অর্থাৎ বিনশ্বর। 
নিত্যকাল অবস্থিত না থাকিয়া পরিবর্তনশীল । সবিতৃ- 
প্রকাশক পরম তেজোময় বলিতে “ম্বরাট* শব্দের প্রয়োগ । 
অপরের সাহায্যে সবিতার প্রকাশ নহে, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ 
বস্তু । সর্ধবতেজঃ হইতে বরেণ্য পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ । কামী, 
দেবতা ও মুক্তিভীজন জনগণের সর্বদা বরণীয়। তিনি 
বরণীয় বলিয়া জাগ্রৎস্বপ্লাদিবিহীন নিত্য শুদ্ধ ও জাগ্রত । 
সবিতৃদেবের বরেণ্য দেব তুরীয় বস্তু । সেই পরমেশ্বর বস্তুকে 
সু্ধ্যমগ্ডলে ধ্যান দ্বারা দ্রষ্টব্য । বরেখ্যের পরিবর্তে পপরং শব্দ । 
ধ্যানকারী জীব ও সবিতৃমণ্লের মধ্যবত্তা পরমাত্মা 
তেজোবিশিষ্ট; তাহাতে কর্মমাগাঁয় পাপসমূহ নাই । তিনি 
অনাদি-কর্্মবিদ্ধ জীব নহেন অথবা কর্ম্মপরবশ দেবতাও. নহেন, 
তিনি আদ্যানন্তমুক্তিবিশিষ্ট ধ্যেয় বন্তু। সেই ভর্গ শব্দ ব্রহ্মপর 
এবং বিষ্ণু ভগবচ্ছব্দে অভিন্ন বধিত হওয়ায় ভর্গদেবশব্দ 
ভগবংপ্রাতিপাদক । তিনি পরম জ্যোতির্ময়, জগতের জন্ম 


স্থিতি ভগ্নের কারণ । তিনিই বিষ্ণু । = 
“আমাদিগের বুদ্িবুত্তিপ্রেরণার প্রার্থনা” হ্ৃদয়দ্বার! 

তৃববপ্র ধারণা, তেনে ব্রহ্মহৃদ!' এই বাক্যে স্থচিত 

হইয়াছে। বিষ্ণুর পরম্‌সূত্যগুদই সেবারত ম্নোদ্বারা ধ্যেয় ! 


মন্ত্রার্থ দীপিকা ৫ 


তাহার কৃপায় সেই পরমসত্য বস্তু আমাদের ধ্যানের 
রিবয় হওয়ায় বুদধিবৃত্তির প্রেরণাই হইল । জন্মাদস্তা শ্লোকে | 
গায়দ্রীর অর্থই প্রকটিত হইয়াছে। বেদমাতা গায়ত্রী 
অবলম্বনে শ্্রীম্ভাগবত গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে । 





মন্তরার্থদীপিকা 


কামবীজের অর্থ 


রাসোল্লাস-তন্ত্রে যখাঁ_শ্রীকৃষ্ণ কামবীজরূপে এবং শ্রীরাধা 
রতিবীজরূপে প্রকটিত আছেন। এজন্য “কলী” এই কামবীজ 
| এবং শীত এই রতিবীজ কীর্তন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ও আীরাধা 
{ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে কামবীজের অর্থট-__শ্রীকৃষ্ণ- 
বিষয়ক অভিলাষের বীজই কামবীজ। অথবা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাম 
(অভিলাষ) উদ্দীপন করিবার বীজের নাম-__কামবীজ । অথবা 
্রীকৃষ্ণের গ্রীতি-নিমিত্তক নিখিল কাম অভিলাষ পরিপূর্ণ বীজই 
কামবীজ । 
কামবীজের লক্ষণ $-_যথা, গৌতমীয়তন্বে যে-সকল 
মন্ত্র বীজহীন, তাহা জপ করিলে কোন ফল লাভ হয় না। 
যত প্রকার বীজ আছে, পঞ্চালঙ্কার (ক-কার, ল-কীরাদি )- 
সংযুক্ত এই কীমবীজই সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ ৷ ককার, ল-কার, ঈ-কার, 
অৰ্দ্বচন্দ্ৰ ও ন্দ্রবিন্দু-সমন্বিত বীজই কামবীজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ৷৷ 
'রী”, এই একাক্ষর বীজকে কামবীজ বলে। ইহার অর্থ 
গৌতমীয়-তন্ত্রে_উপনিষদ্‌ বলেন-_শ্রীভগবান্‌ ক্রী” এই 
কামৰীজ হইতে বিশ্বের স্ষ্টি করিয়াছেন। কামবীজের অন্তর্গত 








৬ শ্ৰীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


ল-কার হইতে পৃথিবী, ক-কার হইতে জল, ঈ-কার হইতে 
অগ্নি, নাদ হইতে বায়ু এবং বিন্দু হইতে আকাশ সমুৎপন্ন 
হইয়াছে। এজন্য মন্্রই ভূত-সমূহের আত্মা অর্থাৎ উৎপত্তির 
মূল কারণ । 

এই কাঁমবীজের অন্তর্গত ক-কারের আর্থ _-সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহ পরমপুরুষ প্রীকৃষ্ণ। ইঈ-কারের অর্থ_নিত্যবন্দা- 
বনাধীশ্বরী পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধা | লককার-_শ্রীরাধাকৃষ্ণে 
আনন্দাত্বক প্রেম বলিয়া পরিকীন্তিত। নাঁদকিন্দু-_ 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের চুম্বনোখ আনন্দমধুরিমা বলিয়া কথিত ॥ 

কামবীজের বিগ্রহন্বরূপতা--যথা, সনৎকুমার-সংহিতায়__ 
কামবীজের অবয়ব কেবল অক্ষরাত্মক নহে, বস্তুতঃ বিগ্রহাত্বক | 
যেহেতু কামবীজের অন্তর্গত বর্ণসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে 
অভিন্ন। হে স্থত্রত নারদ ! ক-কারের দ্বারা শির, ললাট, 
জর, নাসা, নেত্র ও কর্ণবুগল। ল-কারের দ্বারা গণ্ডস্থল, হন্ত . 
(গণ্ডস্থলে প্রান্তভাগ), চিবুক, গ্রীবা কণ ও পৃষ্ঠ । ঈ-কারে- 
স্বন্ধ, বাহু, কফোণি, হাস্তের অঙ্গুলি ও নখসমূহ । অর্ধচন্দে 
বক্ষঃস্থল, উদর, পার্শ্বদেশ, নাভি ও কটি । বিন্দুতে--উরু, 
জানু, জঙ্ঘা, গুল্ফ, পদ, পাঞ্চি ( গুল্ফের নিয় ), পদের 
অঙ্গুলি ও নখ্চন্দ্রসকল বুঝিতে হইবে৷ ইহা! কামবীজরপী 
শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ॥ 
_.. 'কীমবীজের অন্তর্গত পঞ্চ অক্ষর পঞ্চপুষ্পবাণ-সদৃশ | . 
ক-কার-_আত্রমুকুল, ল-কার-_অশোকপুষ্প, | ঈ-কীর-- « 
মল্লিকা, অর্ধচন্দ্র--মাধবী এবং বিন্দু--বকুলপুষ্প ; 
পঞ্চবিধ পুম্পবাণ | 


কামগায়ত্রীর আর্থ 


কামগায়বী-হামন্ত্র শ্রবণ করিয়া সাধক ব্রজমগ্ুলে 
গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন । 
কামবীজের সহিত মিলিত যে গায়ত্রী তাহার নাম কামগায়াতী 
ভথবা কামবীজের যে গায়ত্রী, তাহাই কামগায়ত্রী বলিয়া 
অভিহিত । শান্থাদি দ্বাদশরসের রাজ! শ্রঙ্গারাখ্য রস যাহার 
স্বরূপ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ যিনি শঙ্গাররসরাজ, সেই অপ্রাকৃভ 
নবীনমদন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কামগায়ত্রীর উপাস্তাদেবতা ! 
তাহার নিত্যধাম একমাত্র বৃন্দাবন ! 


কামগায়ভ্রীর লক্ষণ 


যথা, সনৎকৃমার কল্পে_প্রথমে কামবীজ উচ্চারণ 
পূৰ্ব্বক ‘কামদেব’ বলিবে। তৎপরে ‘আয়’ ও তদন্তর “বিল্নহে' 
পদ বলিয়া ‘পুস্পবাণায়' পদ বলিতে হইবে । পরে “ধীমহি' 
পদ বলিয়া “তন্নোইনঙ্গ প্রচৌদয়াৎ উচ্চারণ করিবে । রর 

অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্ৰীকৃষ্ণ বেগুমাধুয্য দারা শ্রীরাধিকাদি 
প্রেয়পীগণের মন হরণ করেন বলিয়া ‘রী’ এই কামবীজরূপে 
বিরাজমান আছেন ! লীলা-মাধুধ্য দ্বারা প্রীরাধিকাদির বিবেক 
হরণ করেন বলিয়া 'কামদেবায়' পদরূপে প্রকটিত আছেন । 
লাবণ্য-গুণ-মাবুরধ্যাদি ছারা শ্রীরাধিকাদির চিত্তরূপ মৃগকে বিদ্ধ 
করেন এজন্য পুস্ণবাণায়' “পদরূপে বিদ্যমান আছেন একং 
অপাঙ্গ-মাধুর্যাদি ছারা জীরাধিকাদির সম্তোগরস উদ্দীপন 
করেন বলিয়া 'অনঙ্গ' এই পদরূপে বিরাজমান | 


৮ জ্রীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


কামানুগ। ও সমন্বন্ধানুগ। মধ্যে একমাত্র কামানুগামার্গেই এই 
কামগায়ত্রী-মহামন্তরদ্বারা এ ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা হইয়া থাকে। 
কামগায়ত্রীর পদসমূহের অর্থ “যিনি কাম অর্থাৎ নিজ বিষয়ক 
নিখিল অভিলাষ ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ করেন, অথবা কাম অর্থাৎ 
নিজ অভিলাব-হেতু ক্রীড়া করেন অর্থাৎ স্থ্ট্যাদি কার্য চিন্তা না 
করিয়া স্বেচ্ছাপুর্বক আনন্দহেতু লীলা বিস্তার করেন, তিনি 
কামদেব। তাহাকে বিল্লাহে- জানিতেছি । কামদেব কি 
প্রকার? তাহাই পরবর্তী ‘পুস্পবাণায়’ পদে বিশেষরূপে বর্ণিত 
ইইতেছে। যথা--কামবীজের অন্তর্গত ক-কারাদি পাঁচ অক্ষর 
আম মুকুলাদি পঞ্চবিধ পুম্পসরুশ । সেই পাঁচ প্রকার পুষ্প 
যাহা শাঙ্গ নামক ধনুকের পাঁচটাগুণের মধো পঞ্চবাণরূপে 
লড্জিত আছে, তিনিই পুষ্পবাণ । তাহাকে “বীমহি'_ ধ্যান 
করিতেছি । এই প্রকার পুষ্পবাণ-বিশিষ্ট স্বরূপ বলিয়া তিনি 
‘অনঙ”__নবীনমদন | তিনি স্বগবাসী কামদেব নহেন, সে 
কামদেব প্রাকৃত। তিনি প্রন্থযয়ও নহেন। তিনি দ্বারকেশ 
শ্রীকৃষ্ণও নহেন। দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ কামগায়ত্রীর উপাস্য- 
দেবতা নহেন। যিনি বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই কামবীজ 
ও কামগায়ত্রীর উপাস্যদেবতা। অপ্রাকৃত নবীনমদন 
বলিতে__ইহাকেই বুঝিতে হইবে । যিনি কামবীজ ও কাম- 
গায়ত্রীর উপাস্যদেবতা, একমাত্র সেই ত্রজনব যুবরাজই আত্ম- 
পর্যন্ত সর্বচিন্তাকর্ষক, যেহেতু তাহার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বূপমাধুধ্য আর কোথায়ও নাই। তিনি শ্যাম, রসময়মৃত্ডি ; 
তিনি শুঙ্গাররসরাজবিগ্রহ। এরূপ কন্দর্প “নঃ প্রচোদয়াৎ__ 
আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন অর্থাৎ আমাদিগকে নিজ দানো 
নিয়োজিত করুন ॥ 

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে বর্ণিত এই 
কামবীজ কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষর সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র ! 





কামগায়ত্রীর অর্থ ৯ 


এই চন্দসমূহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমঙ্গে উদিত হইয়া ত্রিজ্গৎ কামময় 
করিয়া থাকেন অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাসন। 
জাগাইয়া দেন! ক-কার হইতে ত-কার পর্য্যন্ত এই সাড়ে 
চবিবশ অক্ষরে শ্রীকৃষ্ণের প্রীমুখ, গণ্ডস্থল ও ললাটাদি কর- 
চরণ পর্যন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে 
প্রথমতঃ দক্ষিণা, তৎপর বামা, এইরূপ পৰ্য্যায় জ্ঞাতব্য । 
গ্রীল চক্ৰবৰ্ত্তী পাদ লিখিয়।ছেন_-প্রীল কবিরাজ গোস্বামী 

প্রভু কামগায়ত্রীর অক্ষর সংখা! পঞ্চবিংশতি না বলিয়া কোন্‌ 
প্রমাণে, কি অভিপ্রায়ে সার্ধীচবিবশ অক্ষর বলিলেন? কৌন 
শাস্ত্রেই ত’ অৰ্ধাক্ষরের উল্লেখ নাই । কিন্তু 'ৎ' মাত্রাহীন 
তক্ষরের ন্যায় আরও মাত্রাহীন অক্ষর আছে, অতএব 'ৎ' 
অ্বাহক্মর হইতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ 
হইতে শ্রীপদনখ পর্যান্ত প্রতোক অঙ্গে যথাক্রমে সাড়ে চব্বিশ 
অক্ষরকে চন্দ্ররূপে বর্ণনে শেষ পদ-নখকেই অর্দচন্দ্র না বলিয়া 
ললাটকে অন্ধ চন্দ বলিয়াছেন কেন? ইহার মীমাংসা না 
ভইলে “মন্তার্থ জ্ঞানাভাবে মন্ত্রোপাস্য দেবতার সাক্ষাৎকার 
কখনও ঘটিতে পারে না" অতএব মৃত্যুই স্থির করিয়া শয়ন 
করিলে তন্দাতে দেখিলাম শ্রীবৃষভান্ুনন্দিনী বলিতেছেন__ 
“শীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আমার নন্মসহচরী । আমার অনুগ্রহে 
আমার হৃদয়ের ভাব সকলই অবগত আছে । 'বর্ণাগমভাম্বত' 
নমকগ্রন্থে__+যে য-কারের পর 'বি' অক্ষর থাকে, সেই য-কারই 
অর্ধাক্ষর |” এই লক্ষণানুসারে ‘কামদেবায়' পদের য'-কারের 
পর বিল্লহে পদের ‘বি’ অক্ষর থাকায় এই কামদেবায় পদের 
ন-কারই অর্দাক্ষর, ইহাই ললাটস্থ অদ্ধচন্্র। এতন্ভিই সমস্তই 

পর্ণাক্ষর এবং প্রতোকেই পূর্ণচন্্র । শ্রীকৃষ্ণের মুখই-_একচন্্র 

> ই চন্দ, ললাট - অর্ধচন্্র, ললাটস্থিত তিলক_ এক- 


দুইগণ্ড_দুইচ 
চন্দ্র, দুই হাস্তের দশ নখ__দশচন্দ্র এবং চরণযুগলের দশনখ-_ 


১০ এনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


দশচন্দ্র। এক এক অক্ষর ইহার এক এক চন্দ্র । আীকুঝের 
শ্রীমুখ হইতে শ্রীপদনখ পর্যান্ত অন্ত সকলের ক্রমশঃ দক্ষিণ ও 
বাম পর্যায় গৃহীত হইয়া থাকে । ইহাই কামগায়ত্রীর অর্থ । 

অন্য অর্থ-কামেন স্বাভিলাষেণ স্ববিবর়ক-গ্রীতি-দাঢেনন 
দীব্যতি ক্রীড়তি। সেই কামদেবার বিল্মহে লাভে বা জ্ঞানে 
ধীমহি_-ধ্যান করি । পুণ্পবাণ- কমল তাহার বাণ। তম্নোহনঙ্গঃ 
কন্দর্পঃ নো-আমাকে প্রচোদয়াৎ প্রকুষ্টবূাপে উদয় করুন। 
চকারঃ সমুচ্চয়ে । “লী” পদে মূর্তিমান্‌ পুরুষ । 


অস্টাদশাক্ষ র-মন্্ার্থ 


রী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা । 

'পাপাকর্ষণঃ কৃষ্ণ’ ইতি গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। যিনি 
পাপসকল কর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ । এই পাপশব্দে অন্তুর- 
ভাবোচিত যাবতীয় অপরাধও বুঝায় । যেহেতু 'কর্ষতি 
সব্রবাপরাধান্ঠ__সব্বপ্রকার অপরাধ কর্ষণ করেন, ইহাই 
কষ্ণশব্দের নিরুক্তিবিশেব। তিনি অস্গুরদিগের পর্য্যন্ত 
অপরাধ বিনষ্ট করেন, যিনি বেণুরূপ লীলাদি দ্বারা পুরুষ _ 
যোধিং কিন্বা স্থাবর-জঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া আত্ম পর্য্যন্ত 
সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ । সেই শ্ৰীকৃষ্ণই 
পরম-আরাধ্য । ইহাই প্রথম পদের অর্থ ॥ ১ ॥ 

“গো-্মিবেদ-বিদিতো-বিদ্দিতা (বেদিতা) গোবিদঃ” 
ইতি গোপালতাপনী শ্রাতিঃ। বিদিতঃ__প্রসিদ্ধঃ। বিদিতা, 
বেদিতা__লাভকর্তা। যিনি গো, ভূমি ও বেদমধ্যে প্রসিদ্ধ 
আছেন এবং যিনি গো, ভূমি ও বেদসমূহকে প্রাপ্ত আছেন, 
তিনি_ গোবিন্দ । গো-অর্থে ভ্রীমনন্দগোকুলস্থ গোসকলই 
কথিত হৃইতেছেন। বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু 'হরপ’ ৷ 








কামগায়ত্রীর অর্থ ১১ 


তদুপরি অধিকতররূপে বিরাজমান এখর্য্য । তত্পরি মাধুরধা। 
যিনি অসমোর্ধ স্বরূপ-এশর্য্য-মাধর্য্য-পরিপূর্ণ হইয়াও গোসমূহ- 
পরিবৃত শ্রীমন্নন্দগোকুল মধ্যে, স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ 
আছেন, যিনি ব্রজে প্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়াই নিখিল ভুবন- 
ভিতরে ও বেদসমূহ“মধ্যে উচ্চৈঃন্বরে ঘোষিত হইতেছেন, 
যিনি গোকুলমধ্ো স্বীয় দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্যামহন্দর-্বরূপের 
দ্বারা স্বৈরক্রীডাশীলতাকে প্রাপ্ত আছেন, যিনি নিখিল-ভুবন- 
ভিতরে ও বেদসমূহ-মধ্যে নামগুণাদিময় যশঃ-দ্বারা গোকুলস্থ 
স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়া উচৈচঃস্বরে ঘোষনা প্রাপ্ত আছেন, 
সেই গোকুলচন্্র গ্রীকৃষ্ণই “গোবিন্দ পদের বাচা । ইহাই 
দ্বিতীয় পদের অর্থ । ॥২॥ 

“গোপীজনাবিদ্যাকলা” ইতি- গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। 
গোপীজন-__গোপীসমূহ ৷ আবিদ্া_ সম্যগ,বিদ্যা; প্ৰেম- 
ভক্তিবিশেবরূপা ৷ একমাত্র প্রেমভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত 
করিতে সমর্থা। এজনা প্রেমভক্তিকেই বিদ্যা বলা হয়। 
তন্মধ্যে যে প্রেমভক্তিবিশেষ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ববতোভাবে বশীভূত 
করেন, সেই মধুরজাতীয় প্রেমভক্তিই সম্যগবিদ্যা শ্রীকষ্ণা- 
কর্ষণী শক্তি বলিয়া অভিহিতা । কলা_হৃত্তি। যাহারা 
প্রেমভক্তিবিশেষরূপা৷ সম্যক্‌ বিছ্তার মৃত্তি, তাহারাই গোপীজন 
অর্থাৎ গোগীসমূহ ৷ “গোপায়তীতি গোপী? । গুপ ধাতুর 
অর্থ-রক্ষা করা, পালন করা! যে শক্তিবিশেষ প্রেমদিয়া 
ভন্তগণকে পালন করেন, তাঁহার নামই গোপী ৷ “গোপী 
তু প্রকৃতি রাধাজনস্তদংশমগুলঃ 1? “গোপী-শব্দে হলাদিনী- 
শক্তি-অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা _ প্রকৃতিকূলললামভূতা শ্রীমতী 
রাধিকা ৷ “জন বলিতে শ্রীরাধার - অংশমগ্ডল অর্থাৎ 
কায়ব্যাহরূপা গোপীমণ্ডল। শ্রীরাধিকা ও তদীয় কায়ব্যহ- 


১২ শ্রীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


রূপা গ্রীললিতা-বিশাখাদি গোপীমণ্ডলীই 'গোপীজন+ পদের 
বাচ্য। ইহাই তৃতীয় পদের অর্থ ॥ ৩॥ 

“প্রেরকঃ বেল্লভঃ)” ইতি গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। 
প্রেরক- প্রবর্তক, প্রবর্তনকর্তা ॥ স্বীয় মাধুধ্যময়ী লীলাসমূহ- 
মধ্যে পূর্বোক্ত গোপীসকলের প্রবর্তনকত্ত অর্থাৎ রমণই 
বল্পভ-পদের বাচ্য। প্বল্লভে৷ নায়কঃ কৃষ্ণঃ 1” এই গোপী- 
রূপা প্রেয়সী-গণের-প্রাণবল্লভ বা নায়করূপেই শ্রীকৃষ্ণের 
কৃষ্ণত্ব বা মদনমোহনত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে । কৃষ্ণ সর্ধ্ববিধ 
গশ্বর্য্য ও সর্বপ্রকার শোভাতিশয়-সম্পন্ন হইয়াও রাসমগডলে 
গোপীগণকর্তক আলিঙ্গিত হইয়াই সবর্বাতিশায়িশোভাবিশেষ 
প্রাপ্ত হয়েন। এই গোপীজন-বল্পভরূপেই যে শ্রীকৃষ্ণের 

মাধুর্য্যের পূর্ণকলা বিকশিত, ইহা বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণপদের 
গোবিন্দ এই বিশেষণ থাকা সত্বেও পুনরায় গোপীজনবল্লভ 
এই বিশেষণ পদ বিরাজমান আছেন । এজন্য প্রেমরস-পিপান্ত 
ভক্তরসিকের মানসভূঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দরূপে প্রাপ্ত হইয়া 
আকাঙ্ষার নিবৃত্তি না হওয়ায় পরমমোহনীয় গোপীজন- 
বল্লভরূপে পাইবার জন্য আকুল । ইহাই চতুর্থ পদের অর্থ ॥ ৪॥ 
“তন্মায়া চেতি' ইতি গোপালতাপনী শ্রুতি ঃ। স্বাহা-পদের 
দ্বারা গোপীজনবল্লত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি যোগমায়া! 
কথিত হন। এই যোগমায়াই ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণ চরণে সমর্পণ 
করিয়া দেন। এজন্য কার্ধা-কারণের অভেদ-বিবক্ষাতে অন্তা্র 
বধিত আছে-_-“ম্বাহা চাত্মসমৰ্পণসিতি”-যাহার সাহায্যে 
আত্মসমর্পণ করা যায়, তাহার নাম স্বাহাঁ। “আমি সেই 
গোপীজনবল্লভের শ্রীচরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া তদ্দাস্যে 
নিযুক্ত হইতেছি'--এইরূপ ভাবনা-সহকারে 'স্বাহা-পদ স্মরণ 
করিতে হইবে। ইহাই পঞ্চম পদের অর্থ ॥ ৫॥ 





রদ 











মন্তেৰ তথ্য, মাহাত্ম্য ও বিধান 


“মননাৎ ত্রায়তে ন্মাত্তম্মান্‌ সন্তঃ প্রকীন্তিতঃ।' যাহা 
সঙ্কল্পবিকল্পাআ্মক প্রাকৃত চিন্তাস্রোতরূপ মনন-ধশ্ম হইতে ত্রাণ 
করেন তাহাই মন্ত্র । মন্ত্রপের কলে জীব জড়ীয় অহঙ্কার, 
প্রাকৃত অভিমান, কর্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তাভিমান হইতে 
নিক্ষতি পাইয়া আত্মধর্মে প্রতিষিত হইবার সৌভাগ্য লাভ 
করিতে পাঁরেন | “কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন । 
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥” ( চৈঃ চঃ আদি ৭৷৭৩৷ ) 

কৃষ্ণমন্ত্র কৃষ্ণাভিন্ন পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু । মন্ত্র মন্ত্রদেবতা 


ও মন্ত্রদাতা গুরু পরস্পর অভিন্ন একই বস্তু । দুঃখময় সংসার- 


মোচন-শক্তি মন্ত্রের আছে। এই কৃষ্ণমন্ত্র জীবের মহা সৌভাগ্য- 

ক্রমে কৃষ্ণতত্ববিদ্‌ সদৃগুরুর কৃপায় লাভ হয়। এজন্য শ্রীগুরুপাদ- 

পদ্মাকে ও” বিষ্ণুপাদ, ভগবংপাদ ও প্রভুপাদ বলিয়া উক্তি - 
করা হয়। প্পীদ- শব্দ গৌররার্থে ব্যবহৃত হয়। মন্ত্রগুরু, মন্ত্র 

শিক্ষাগুরু ও কৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি না করিয়া ভেদবুদ্ধি করিলে 

মঙ্গললাভ হইতেই পারে না। ( হঃ ভঃ বিঃ ১৭৩০ ) 

'মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু-_ধিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি।' মন্ত্র, 
মন্ত্রদেবতা ও মন্ত্রাতা গুরু_এ তিনটা বাস্তববস্ত পরস্পর 
অভিন্ন । মঙ্গলাকাঙ্কী বাক্তি ইহাতে ভেদবুদ্ধি করিবেন না। 
(ভক্তিসন্দর্ভের ২৩৭ বণিত ৷) 

মন্ত্রদেবতা, মন্ত্র ও গুরুতে অচলা ভক্তি থাকিলে শীত্রই 
সিদ্ধি লাভ হয় । ইহা! “শিস্য_ গুরু, কৃষ্ণ ও মন্ত্র-এ তিনটা 
অভেদ জানিয়! মন্ত্রপ করিবার বিধান-_হরিভক্তিবিলাসের 


বিধান । 


১৪ শ্রীনাম ভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি .. 


সদ্গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রের দ্বার! শ্রীভগবানের 
সহিত সাধকের সন্বন্ধ-বিশেষ স্থাপিত হয়__সম্বদ্ধজ্ঞান লাভ 
হয়। শ্ৰীকৃষ্ণই আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাহার নিত্যসেবক। 
সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম বা কর্তব্য--এই 
দিব্যজ্ঞীন যাহা জগতের মায়িক কোথা হইতেই পাওয়া যায় 
না, কেবল সদ্গুরুর কপায় লভ্য হয়, তাহাই দিব্যজ্ঞান। 
শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে ভগবজ২জ্ঞান প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধকে 
দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপন্মই নিত্য প্রণম্য। 
দিব্যং জ্ঞানং যতে! দগ্ঠাৎ কুর্ধ্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্‌ । 
তন্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রৌক্তা দেশিকৈস্তত্বকোবিদৈঃ ॥ 
( বিষ্ণুযামল ৷ ) 
যাহা হইতে পাপের সম্যক্‌ ক্ষয় হইয়! দিব্য অর্থাৎ 
অপ্রাকৃত ভগবৎ-সন্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়, তাহাকেই দীক্ষা বলে। 
দিব্যজ্ঞান বলিতে মন্ত্রে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌-বুদ্ধি এবং ভগবানের 
সহিত সম্বন্ববিশেষ-জ্ঞান বুঝায় । ( ভঃ সঃ ২৮৩) 
মন্ত্র ভগবন্নামাত্মক । নামের সহিত চতুর্থী বিভক্তি ও 
‘নমঃ’ শব্দ যোগে ও তাহাতে “প্রণব বাঁ ‘ৰীজ’-পুটিত হইলে 
মন্ত্র হয়। নমঃশব্দের অর্থ পদ্মপুরাণে বর্ধিত__ নিম 
শব্দের মকার অহঙ্কার বাচক এবং “ন-কার তাহার 
নিষেধক ; সুতরাং “নমঃশব্দের ছারা জীবের স্বাতন্ত্য 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । জীব সর্ববতোভাবে ভগবানের অধীন 


বলিয়া নিজ সামর্থ্যের প্রতি আস্থা একেবারেই পরিত্যাগ ' 


করিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাহার কোন বন্তুই অলভ্য নহে। 
অতএব ভগবানের প্রতি সব্ধভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে 
তাহার সেবা করিবেন। কৃষ্তম্খানুসন্ধীন স্পুহাই ভক্তি । 
নিজ সুখের অনুসন্ধান স্পৃহা ত্যাগ করিয়া নিজেকে গুরু-কৃষ্ণের 
দাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন করিতে 





টি রনির নিন কঃ 








কামগায়ত্রীর অর্থ ২). ১৫ 


হইবে । প্রথমেই ভ্রীগুরুকঞ্চপাদপন্সে - আত্মসমর্পণ করিয়া 
তবে ভক্তির সাধন করিতে হইবে । স্বতন্ত্র জীব গুরু-কৃষ্ণের 
আশ্রিত হইয়া নিজের স্বতন্তা_-জড়-অহঙ্কার ও কর্তৃতাভিং 
মান পরিত্যাগ করিলে অনারাসে সংসার হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারেন । কিন্ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ 
স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাদের প্রকৃত দীক্ষী 
হয় নাই । এজন্য সংসার হইতে মুক্তি হয় না। “বদ্ধ- 
জীবের জড়-অহঙ্কারদপ ভোগন্িবৃত্তির জন্া মন্ত্রসিদ্ধির 
আবশ্যকতা | মন্ত্রসিদ্ধিবলে জীবের অপ্রাকত অনুভূতি 
লাভ হয় 1” (শীশ্রীল প্রভুপাদ ৷) 
স্বন্ধপুরাণে বর্ণিত আছে_যাহারা হরি-দীক্ষ। লাভ 
করেন, তাহারাই তপস্বী, তাহারাই বাস্তবিক .সংক্ম্মনিষ্ঠ 
এবং শ্রেষ্ঠ । কারণ কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা সর্কা দুঃখ বিনাশ করে_- 
মুক্তি দান করে | এবং বৃহ্ত্তাগবতামবতে __ ভগবন্ন্ত্রপমাত্রে- 
লৈব মুক্তিঃ সুষ্ঠ সিদ্ধতি ৷” সদৃগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ- 
পূৰ্ব্বক যথাবিধি মন্ত্র জপ করিলে শীঘ্রই মন্ত্রসিদ্ধি হয়'। 
কিন্তু যথাবিধি মন্ত্র জপ না করিলে মন্তরবিষয়ে জ্ঞানাদি কিছুই 
শীপ্ব সম্পন্ন হয় না । মন্ত্রজপের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়_অনর্থ | 
নিবৃত্তি অর্থাৎ কামক্রোধাদি মল দূর হয়। মন্ত্র সিদ্ধি হইলে 
সংসার হইতে মুক্তি হয়। যাহার মন্ত্রপিদ্ধি হইয়াছে, তিনিই 
মুক্ত বা শুদ্ধভক্ত ৷” 
সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণব-মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্টপ্রদ। বিষ্ণু 
মন্ত্র অপেক্ষা রামমন্ত শ্রেষ্ঠ । অবতারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ 
বলিয়া শীনুসিংহ-রামাদি অবতারগণ্রে মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণ- 
মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ও অসীমশক্তিশালিত । আবার দ্বারকানাথাদি 
কৃষ্ণের মন্ত্র অপেক্ষা গোপলীলাকারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 
মগ্র আরও শ্রেষ্ঠ। দ্বাদশাক্ষর, দশাক্ষর ও.. অষ্টাক্ষরাদি 
কৃষ্চমন্ত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রাজ সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ. । 


১৬ শ্রীনাম ভঞ্জন ও মন্ত্রলিদ্ধি পদ্ধতি 


ইহ হরিভক্তিবিলীস, অগস্তাসংহিতাদি গ্রন্থে বিশেষভাবে 
বর্ধিত আছে। এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র গোঁড়ীয়গণের নিত্য 
উপাস্য । শ্রীনন্দনন্দন শ্ৰীকৃষ্ণই ইহার দেবতা । 

“ত্ৰৈলোক্য সন্মোহন’-তন্ত্ৰে কথিত আছে--অষ্টাদশাক্ষর 
মন্ত্র পরিজ্ঞীত হইলে মানব সর্বজ্ঞ হইতে পারেন। এই 


মন জপ করিয়া পুত্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন লাভ . 


করে, মানব সবর্বশান্তরে পারদর্শী হইতে পারে, । ইহার 
প্রভাবে ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে, সকলকে মোহিত 
করিতে পারে, রিপুকুল সংহারে সক্ষম হয়, মুক্তিও অনায়াসে 
লাভ হয় । মণির মধ্যে যেমন চিন্তামণি, গৌ-গণ-মধ্যে 


যেরূপ কীমধেনু, নারীগণ মধ্যে যেমন সতী, বর্ণমধো যেমন. 


ব্রাহ্মণ, নদীগণ মধ্যে যেমন গঙ্গা, সমস্ত মন্ত্রে মধ্যে সেইরূপ 
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ । অখিল শাস্ত্রের মধ্যে যেমন বৈষ্তব- 
শাস্ত্র শ্রেঠ,-তদ্রেপ এই মন্ত্ররাজ অন্য সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । 
ইহার তুল্য মন্ত্র এই চরাচর জগতে আর নাই ৷” 

গৌতমীয় তপতে ‘অষ্টাদশাক্ষর মন্ত সকল মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
এবং ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর । এই মন্ত্র চিন্তামণির 


ন্যায় সকল বাঞ্ছা! পূর্ণ করেন। ইহা সকৃত উচ্চারণের দ্বারা সমস্ত 


তীর্থ ভ্রমণ ও গঙ্গাদি নিখিল তীর্থ জানের ফল লভি হয়। 
ইহা সত্য, যে-_এই মন্ত্-প্রভাবে মানব ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ 
সমস্তই অনায়াসে লাভ করিতে পারে । ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই । 

ভগবান্‌ স্থষ্টির প্রীরস্তে ব্রহ্মীকে এই অষ্টাদশীক্ষর মন্ত 
প্রদান করেন। যথা, ক্য-_“আমি প্রণত হইলে গোপরূপী 
শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ধবক আমাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন ।” 
_ (গোপালপুর তাপনিশ্রাতি) ৷ 


" 





কামগায়ত্রীর অর্থ ১৭ 


ঘর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন ৷ 

অষ্টাদশাক্ষর-মন্্রে করে উপাসন ॥ চৈঃ চঃ আদি ৫1২২১ 
প্্রীহরিভক্তিবিলাসে--এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যাবতীয় মন্ত্র অপেক্ষা 
সমধিক বীর্ধ্যশীলী । ইহা সবর্ধার্থসাধক ও বাঞ্ছিত ফলপ্ৰদ 
এবং মোক্ষের একমাত্র সাধন । এই মন্ত্র জপমাত্র সকলপ্রকার 
ঈন্সিতবস্ত লাভ করা যায়। এই মন্ত্রে কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি 
ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থী, কি স্ত্রীজাতি, কি শৃদ্রাদির সকলেরই 
অধিকার আছে । k 

“অষ্টাদশাক্ষর গৌপালমন্ত্রে কোন দোষ নাই, কোন বিচার ' 


নাই । এই মন্ত্র আশু অজ্ঞানতা দূর করে। ইহা স্বর্স-মোক্গ- 


‘ফলপ্ৰদ, সর্ব্বপাপনাশক ও সর্ব্বকামপ্রদ। এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য 


অবর্ণনীয় ও অনির্ব্বচনীয়। কৃষ্মন্ত্র বলশালী বলিয়া এই মন্ত্রে 
সংস্কারাদি করার দরকার হয় না। যিনি প্রত্যহ নিয়মিত- 
ভাবে এই মন্ত্রজপ করেন, মন্ত্রদেবতা শ্রীহরি তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হন এবং তাহাকে বিপুল ভোগ ও বৈকুণ্ঠে স্থান প্রদান 
করেন। শ্রীভগবান্‌ মনে করেন যে,__“এই ব্যক্তি আমার মন্ত 
জপ-পরীয়ণ, অতএব আমার প্রিয় 1” বৃহত্তাগবতামৃতে- “মন্ত্র 
জগদীশ্বরসাধক ও তৎ-প্রসাদপ্রাপক বলিয়া আদরের সহিত 
মন্ত্রজপ করিতে হইবে । মন্ত্রজপকে ভগবৎসেবা বলিয়া 
জানিবে। প্রথমে গুরুবাকো বিশ্বাস, তৎপরে অনুভূতি লাভ । 
গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত মন্ত্রজপাদি শক্তিশালী সাধন- 
সমূহও নিক্ষল হয় । এইজন্য আদৌ শন্ধার কথা । কখনও 
জপ ত্যাগ করিবে না। যাঁহাদের মন্্সিদ্ধি হইয়াছে, সেই 
মুক্তপুরুষগণও পবিত্র হইয়া ত্রিসন্ধ্যা অথবা একবার মন্্রজপ 


_ অবশ্যই করিবেন । মুক্তেরই যখন মন্তরজপ প্রত্যহ করণীয়, তখন _ 


দীক্ষাপ্রাপ্ত সাঁধকমীত্রেরই যে আদরের সহিত ত্রিসন্ধ্যা মন্্রজপ - 
করা কর্তব্য, তাহা! বলাই বাহুল্য । মন্ত্র ত্রিসন্ধা যথা বিধি 


১৮ শ্রীনাম ভজন ও মুন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


জপ ন! করিলে মন্ত্র, মন্ত্রদেবতো ও মন্ত্রদাতা গুরুর - চরণে 

অপরাধ হয় | শ্রীগুরুদেবের গৌরব রক্ষার্থ মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা প্রীতির 

সহিত অবশ্য জপ করিতে হইবে! তল্লজ্ৰনে শাস্ত্রে প্রায়- 

শ্চিত্বের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় । | 
মন্্রজপের নিম 


বথা, হরিভক্তিবিলাসে-_“অস্ুষ্ঠ ব্যতীত মন্ত্র জপ করিলে 
তাহা সফল হয় না। কনিষ্ঠা, অনামিকা ও তর্জনী এই 
অন্গুলিত্রয়ের তিন তিন পর্বব ও মধ্যমার এক পর্ব্ব এই দশ 
পর্বে জপ করা উচিত। জপকালে মধ্যমার নিয় অন্য পর্বব- 
দ্বর বৰ্জ্জন করিবে মধামার পর্ববদ্ধয়কে মেরু বলিয়া 
জানিবে। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহাকে দুষিত রাখিয়াছেন ।” “অনামিকার 
মধ্য হইতে আরম্ভ করতঃ তর্নীর মূল পর্যন্ত দশপর্বে জপ 
করিবে। অঙ্গুলি পরস্পর পৃথক্‌ : রাখিতে 'নাই। অঙ্গুলি : 
সমূহ পরস্পর বিষুক্ত হইলে তন্মধ্যগত ছিদ্রদ্বারা জপ আবিত ' 
হয়। তজ্জন্য জপের ফল সুষ্ঠু হয় না ।” 

“অন্গুলাগ্রে জপ করিলে, স্ত্রমেরু লঙ্ঘন পূর্বক জগ 
করিলে অথবা! সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে তাহা বিফল হইয়া 
থাকে। একবস্ত্রে মন্তজপ করিতে নাই । জপকালে অন্ত 
চিন্তা করিবে না, সেই সময় মন্তার্থ চিন্তনীয় । মন্ত্র কদাপি . 
কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। অপবিত্র হস্তে, নগ্বা- 
বস্থায়, কথা বলিতে বলিতে জপ করিলে তাহা বিফল হয়। 
অন্য চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিন্ধি হইবে, « 
না।” “কর আবরণ করিয়া জপ করিতে হইবে। মস্তক 
আচ্ছাদিত করিয়া জপ করিতে নাই । ক্ষুধার্ত হইয়া, অন্যমনা 
হইয়া, বিনা আসনে, শয়ন করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া বা 


অন্ধকারে মন্ত্রজপ করা অন্ুুচিত। প্রকীশ্যভীবে জপ করিলে 
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তাহা বিফল হয়।” “গপ্তভাবে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যহ জপ 
করিবে। দ্রুত বা অতিধীরে জপ করিতে নাই। ন্যুন বা 


অধিক জপও করিতে নাই । প্রত্যহ যথাশক্তি সমসংখ্যায় মন্ত 


জপ করিবে | 
মনন্ত্রলিদ্ধি 
মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সর্রন্ষদিয়া বা প্রাণ দিয়া গুরুসেবা 
করিবেন । তবেই মন্্রসিদ্ধি হইবে এবং ভগবান্ও প্রসন্ন 
হইবেন। সমস্ত মঙ্গলকার্ধো গুরুই মূল। এজন্য ভক্তিযুক্ত- 
চিত্তে প্রত্যহ শ্রীগুরুদ্েবের সেবা করিতে হয় ৷ পুরশ্চরণাদি- 


হীন হইলেও প্রীতি পূর্বক গুরুসেবা দ্বারাই সাধক সিদ্ধি লাভ 


করিতে পারেন!” (হুঃ ভঃ বিঃ ১৭১২৮, ১৩০ ) 
প্রীচৈতন্তভাগবতে অঃ ২।৩০৫-_ 

“যার মন্ত্রে সকল যুত্তিতে বৈসে প্রাণ । 

সেই প্রভু--এ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্ৰ নাম ৷” 

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের কথা গোপাল-পুরর্ব তাপস্থ্যপনিষৎ, 

্রীত্রন্ষসংহিতা, সনৎকুমারকল্প, বৃহদৃগৌতমীয়-তন্ত্র ও ত্রৈলোক্য- 
সন্মোহনতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এবং কামগায়ত্রীর কথা-_-এ্রীচৈতন্য- 
চরিতামৃত, জআসনৎকুমার-সংহিতায় এবং শ্রীব্রহ্মসংহিতায় 
প্রকাশিত আছে । যথী_চৈঃ চঃ মঃ ৮1১৩৭ 

বুন্দাবনে ‘অপ্রাকৃত’ নবীনমদন ৷ 

কামগায়ত্রী কামবীজে ধার উপাসন ৷” 

“জপেদ্‌ যঃ কামগায়ত্রীং কামবীজ সমন্বিতাম্‌ ৷ 

তম্ত সিদ্ধির্ভবেং প্রেম রাধাকৃষ্তস্থলং ব্রজেৎ।। 

এতাং পঞ্চপদীংজপ্ত শ্রদ্ধয়াইশ্রদ্য়াইসকৃৎ । 

বৃন্দাবনে তয়োর্দাস্যং গচ্ছেত্যেব ন সংশয়ঃ |” 

- (সন্কুমার-সংহিতা। ) 
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“অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূত্তিময়ী গতিঃ । 
ক্ষ রস্তী প্রবিবেশাশু মুখাজানি স্বয়সূবঃ ॥ 
গায়ত্রীং গায়তস্তন্মাদধিগত্য সরোজজঃ । 
সংস্কতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ ॥” (ক্রঃ সং ২৭) 
অর্থাং_-প্তদনভ্তর বেদমাতৃ-গায়ত্রীময়ী “পারিপাট্য 
স্বেশুঙ্খল-সঙ্গতি ) শ্রীকৃষ্ণের বেগু্বনিতে ক্ষতি, লাভ করতঃ 
(কম্পিত বা সঞ্চালিত হইয়া) স্বয়স্ত-ব্ন্গার অষ্টকর্ণ-কুহরদারে 
মুখপন্সে-প্রবেশ করিল। পদ্মযঘোনি সেই গীত-নিংস্তা গায়ত্রী 
প্রাপ্ত হইয়া আদিগুরু ভগবানের দ্বারা সংস্কংতি লাভ করতঃ 
দ্বিজত্ প্রাপ্ত হইলেন ৷” ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের তাৎপর্য্য 
অনুবাদে লিখিয়াছেন_-“কৃষ্ণের মুরলীনাদ-_-সচ্চিদীনদ্দময়- 
শব্দবিশেষ, সুতরাং সমস্ত-বেদের আদর্শ তাহাতে বর্তমান । 
গায়ত্রী_একটি বৈদিক ছন্দঃ; তাহাতে সংক্ষেপে একটি ধ্যান ও 
প্রার্থনা থাকে । কাম-গায়ত্রী আবার--সমস্ত গায়ত্রীর মধ্যে 
শ্ৰেষ্ঠ, কেন-না, তাহাতে যে ধ্যান ও প্রার্থনা আছে, তাহা 
সম্পূর্ণ চিদ্দিলাসময় ; সেরূপ আর কোন গায়ত্রীতে নাই। 
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের পর যে গায়ত্রী লাভ হয়, সে কামগগায়ত্রী ; 
তাহা এই--“কী” কামদেবায় বিল্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি 
তন্মোইনঙ্গঃ প্রচৌদয়াং।” এই শ্রীগায়ত্রীতে শ্রীগোপীজনবল্লভের 
পরিপূর্ণ ধ্যানানস্তর তদীয় লীলার অধ্যাস এবং সেই অপ্রাকৃত 
অনঙ্গ লাভের প্রার্থনা উদ্দিষ্ট॥ চিজ্জগতে ইহা অপেক্ষা আর 
উৎকৃষ্টরসাশ্রিত প্রেমচেষ্টা নাই । সেই গায়ত্রী ব্রহ্মার কর্ণে 
:.. প্রবেশ করিবা-মাত্র ব্রহ্মা দ্বিজত্-সংস্কার লাভ করতঃ সেই 
গায়ত্রী গান করিতে লাঁগিলেন। যে-যে জীব এই গায়ত্রী 
তত্বতঃ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পুনরায় অপ্রাকৃত জন্ম লাভ 
হইয়াছে। জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক সংসারে স্বভাব ও 
বংশানুসারে যে দ্বিজস্থ লাভ হয়, তাহ! অপেক্ষা 
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অপ্রাকৃত-জগতে প্রবেশরপ এই দ্বিজন্ব লাভ উৎকৃষ্ট ; কেন-না, 
চিদ্দিবয়ে দীক্ষিত হইয়া! যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত-জন্মলাভ হয়, 
তন্দারাই চিজ্জগৎ প্রাপ্তিরপ জীবের চরম-মহিমা > । 

শরীগুরুদেবের নিকট প্রথমে হিরেকুষঃ মহামন্ত্র লাভ 
করিয়া কম্মমন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা দীক্ষা বিফল 
হয় এবং নরক হুইয়া থাকে ৷ যথা, জ্ঞানামৃতসার-- 

শিষ্যস্তোদঙ মুখস্থম্ত হরের্নামানি ষোড়শ ৷ 

সংস্রাব্যৈব ততোদন্যান্মন্তৰং ত্ৰেলোক্যমঙ্গলম্‌ ॥ 

অর্থাৎ পক্রীগুরুদেব শিষ্যকে প্রথমে ষোড়শনামাত্মক 
'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দান করিয়া তৎপরে ত্রৈলোক্যমঙ্গল কৃষ্মন্ত্ 
প্রদান করিবেন |” 

শ্রীরাধাতন্রেঃ_ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

দবাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ববদম । 

এতমন্্রং স্ৃতশ্রেষ্ঠ প্রথমে শৃণুয়াননরঃ ॥ 

শ্রত্বা গুরুমুখাৎ পুত্র দক্ষকর্ণে তপোধন । 

দীক্ষাং কুয্যুঃ স্ৃতশ্রেষ্ঠ মহাবিষ্ঠাসত সুন্দর ॥ 

হরিনায়্া বিনা পুত্র দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ। 

নারী বা পুরুষো বাপি তৎক্ষণাৎ নারকীভবেং ॥ 

ভক্তি সন্দর্ভে ২৩৭-বণিত আছে-_সাধক প্রথমে শআগুরু 
দেবের পূজা করিয়া অনন্তর ভগবানের পূজা করিলেই সিদ্ধি 
লাভ করিয়া থাকেন, অন্যথা পুঁজ! নিক্ষল হয় শ্রীগুরুমন্ত্ের 
কথা বৃহদ্ব্াগুপুরাণে স্ৃতশৌনক-সংবাদে এবং গুরুগায়ত্রীর 
কথা পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে। গ্রীগৌরমন্ত্রের কথা উদবী়া় 
ভন্বে দৃষ্ট হয়__ 


২২ 





শ্রীনামভজন ও মন্্রসিদ্ধি পদ্ধতি 


“অহো গুঢ়তমঃ প্রশ্নো ভবতা পরিকীত্তিতঃ ৷ 
মন্ত্র বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্‌ মহাপুণ্য প্রদংশুভম্‌ ॥ 
‘কী গৌরায় নমঃ ইতি সর্ববলোকেধু পুজিতঃ। 
মায়ারমানঙ্গবীজৈর্বাগ বীজেন চ পুজিতঃ | 
ষড়ক্ষর কীন্তিতোহয়ং মন্ত্রাজঃ স্থুরদ্রমঃ ৷ 
এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামতে অঃ ২৩১ 
“গৌরগোপাল-মন্ত্র তোমার চারি-অক্ষর |” 


ইতি মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি গ্রন্থ সমাপ্ত । 








